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বসা ন্ত্র-কিনুন শুধূ সীযেনেরই যন 
পাস্পিং সেটের ws পীচটি জিনিষের ঘরকার--পাম্প, মোটর, স্টার্টার, স্বইচফিউজ ইউনিট ets 
কানেকখনের ws ট্রোপোডোর কেবল । পাম্পিং সেটকে AGS রেখে তার খেকে ভাজ কাছ পেতে 
হ’লে এই পাঁচটি জিনিষ সীমেল্সেরই কিনুন ৷ এগুলে! সীমেল্গের ইঞ্জিনিয়ারর। জার্মান ডিব্কাইন age 
সারে--এমন আকারে রূপ দিয়েছেন যে একটি অপরটির সঙ্গে wa সঙ্গতি রেখে কাজ করে GTS 
wre যোগায় প্রচুর! 


a বেশী ফলনের জন্য সীয়েক্সের FHS ব্যবহার করুন। 
Rowe ইণ্ডিয়া Mas, 

ভ্বাযেদ্নাবা - ৰাঞ্ধালোর ' বোস্বাই * কোলকাতা * হারবরাবাদ . লান্কী . ciate . ayy. ayn fd. থিৱ) ॥ 
eran: বিশাখাপৃটৱহ 








{ শেষ, বর্ষ শুরু। বাংলার বর্ষপলী 
বিদায় নিল। নতুন আর একটি বছরের 
করে। নববর্ষের প্রথম দিনটি প্রতি 
শীর কাছেই বড় পবিভ্র। অনেক আশা 
outa পরিপূর্ণতার স্বপ্ন নিয়ে আমরা! আর্ত 
তুন বছর ৷ শুধু ব্যক্তিগত বা পারিবারিক 
র শুঁভই আমর! কামন! করি না, কামনা 
দশের পরিবেশ শুভ হোক । দেশের মাটি 
লিনী হোক । দুঃখ, অভাব দেশ থেকে 
হাক । 
WS কামনার যেমন দরকার তেমনি সঙ্গে 
নষ্ঠা ও কর্ম সাধনার প্রয়োজন। গত 
বছর ধরে খান্ঠোৎপাদন বাড়ানোর চেষ্ট। 
| এজন চাষের উন্নতির পথে যে সব বড় 
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বড় বাধা রয়েছে সেগুলি দূর করার জন্য নানা 
ব্যবস্থা নেওয়! হচ্ছে । যেমন সেচের জলের 
স্থবিধা কৃষক যাতে পান সেজগ্ঠ প্রতি বছর সেচ- 
প্রাপ্ত জমির এলাকা বাড়ানোর চেষ্টা কর! হচ্ছে। 
অগভীর নলকৃপের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছে। 
তাছাড়। রয়েছে গভীর নলকূপ, নদী থেকে পাম্প 
করে জল দেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি । জল ছাড়া 
অধিক উৎপাদনের আর একটি বড় বাধা হলো, 
সীমিত জমি। চাষের যে জমি আছে তা থেকে 
বেশী ফসল উৎপন্ন করতে হলে একই জমি থেকে 
একাধিক ফসল তোলার চেষ্টা করতে” -। এর- 
জন্ পর্যায় চাষের দরকার ! এ বছর পর্যায় চাষ 
বা অবিরাম চাষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফলতার 
সঙ্গে অনেক জায়গাতেই করে দেখা হয়েছে। 
সুফলও যথেষ্ট পাওয়। গেছে। 

এই অবিরাম চাষ বা পর্যায় চাষ করা! সম্ভব 
হচ্ছে তার অন্যতম কারণ অধিক ফলনশীল 
জাতের বীজের ব্যবহার । ধান বা গমের এই 
অধিক ফলনশীল জাতগুলি যে শুধু ফলনই বেশী 
দিচ্ছে তা নয়, এগুলি জলদি জাতের হওয়ার ফলে 
একটি শস্য কেটে নতুন আর একটিকে জায়গা 


বহুন্ধর! £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 


করে দিতেও পার! ,যাচ্ছে। এই অবিরাম চাষ 
বা রিলে চাষ পদ্ধতির প্রচলন পশ্চিমবঙ্গের চাষের 
একটি উন্নত এবং উল্লেখ্য পদক্ষেপ । আগামী 
বছরে আশ! করি আরও বেশী জমিতে এইভাবে 
চাষ কর! সম্ভব হবে। 

বেশী ফলনের জন্য আর একটি জিনিসের 
প্রয়োজন Si হলে! উন্নত জাতের বীজ | নতুন ও 
উন্নত জাতের বীজ কৃষকরা যাতে পান তারজন্তা 
কৃষি বিশেষজ্ঞরা চেষ্টা! করছেন। শুধু ধান বা গমের 
নতুন নতুন উন্নত জাত আবিষ্কার করারই চেষ্ট। 
হচ্ছে না, অন্যান্য শস্য যেমন সরষে? আখ ও 
নানারকম তৈলবীজ ইত্যাদিরও নতুন ও উন্নত 
জাত আবিষ্কার করার জন্যও, গবেষণা কর! হচ্ছে। 
ফলও আমর! কিছু কিছু পাচ্ছি। 

চাষের উন্নতির আর একটি বড় বাধ! হলে! 
অর্থ। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ চাষীই 
গরীব | গতানুগতিক পথে চাষ করতে যে অর্থের 
প্রয়োজন হয়, সেটুকুই সংগ্রহ করতে অনেক 


চাষীর কষ্ট হয়। উন্নত ও নিবিড় প্রথায় চাষের শ- 
অপেক্ষাকৃত বেশী। অনেক Far এই : 
সময়মত সংগ্রহ কর! সম্ভব হয় না। কৃষক : hk 
তার দরকার মত টাক! খণ পেতে পারে, € 
ad দান ব্যবস্থার নিয়ম সহজ করার চেষ্টা! 
হচ্ডে। সরকার এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিহে 

চাষের ফলন বাড়াবার SM তাই দেখা = 
যে সরকারি সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। কিন্তু ২. 
সরকারি সাহাষ্য দিয়ে কাজ হবে না, ফ 
উৎপন্ন করার আসল দায়িত্বতো কৃষ” 
দেশের কৃষক সমাজের বেশীরভাগ অংশ হু 
ফসল বাড়ানোর চেষ্টা না করছেন, চ 
আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন না করছেন, ত 
কৃষির ক্রমোন্নতি সম্ভব হবে ai! 

এই নববর্ষে কৃষকদের শুভেচ্ছা জা." 
নতুন অনুরোধ করছি যে নতুন প্রতিজ্ঞা ও ৫ 
তাদের নিয়ে তার! নতুন বছর শুরু করুন। = 
বছরকে আরও ফলপ্রস্থ করে তুলুন। 





গমের তেমন কদর আগে ছিলন|। খাছাসন্কা 
আর এর মোকাবিলা! করার একনিষ্ঠ চেষ্টা থেকে 
গমের মর্ধাদ! প্রতিষ্ঠা পেল দেশে। সনাত৷ 
অভ্যাসকে শাসন ও শোধন করে মানুষ ক্ষুং 


ক” মেটাতে চালের বিকল্প হিসেবে গমকে বরণ কং 
968৮৮) $ নিল। বাঙ্গালী গম খেতে শিখলে! । পশ্চিঃ 


বিট বাংলায় গম চাষেও উৎসাহ ক্রমেই বাড়তি 
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১৯৬৭-৬৮ সাল পৰ্যন্ত পঃ বাংলায় গম 
একটি অপ্রধান শীতকালীন শস্ত হিসেবে চাষ করা! 
হোত। মোট এলাকা এবং উৎপাদন ছিল 
যথাক্রমে ১'৯৫ লক্ষ একর ও *'৭ লক্ষ টন। 
১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে গম চাষের এলাকা এবং 
উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমে বেড়ে যেতে থাকলেও, 
১৯৬৮-৬৯ সাল থেকে অধিক ফলনশীল মেক্সিকান 
গমের প্রচলন হওয়ার পর থেকেই, গম চাষের 
এলাকা এবং উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি 
সুরু হোল। সেই বছরেই এই এলাকা দাড়াল 
৩১৬ লক্ষ একর এবং উৎপাদন হোল 
২৬৮ লক্ষ টন। 

পঃ বাংলার নানা জেল! থেকে পাওয়। চলতি 
বছরের খবরে দেখা যাচ্ছে যে, গমচাষের এলাকা 
বেড়ে হয়েছে মোট প্রায় ৫'২* লক্ষ একর। 
অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৮ সালের তুলনায় এলাক। 
বেড়েছে শতকর৷ প্রায় ১৬৬ ভাগ । ১৯৬৯-৭০ 
সালে এলাকা বাড়িয়ে ৬ লক্ষ একর করার লক্ষ্য 
স্থির কর! হয়। 

বস্তুতঃ অধিক ফলনশীল ধানের জাত চালু 
হবার ফলেই পঃ বাংলায় গমচাষের সম্ভাবনা 
উজ্জল হয়ে উঠতে পেরেছে । কেননা, নতুন- 
জাতের ধান অক্টোবর-নভেম্বর মাসেই পাকে। 
লৌকিক জাতের a চলতি জাতের আমন যে 
সময়ে (ডিসেম্বর-জান্ুয়ারী ) কাট! হয়, তার 
আগেই এই নতুন জাতের ফসল কাটা হয়ে যায়। 
ফলে গমচাষের BUD জমি সহজেই পাওয়। যায় । 
এই সুযোগে নতুন জাতের গমের চাষে উৎসাহিত 
হয় স্বাভাবিকভাবে। 


তাছাড়। বিগত yaaa অগভীর ange, 
গভীর নলকৃপ, নদী থেকে পাম্প করে জল তোলা 
ইত্যাদির মাধ্যমে সেচের সুযোগ বেড়ে যাওয়ায় 
গমের এলাকা বেড়ে যায় সহজেই। গমের 
এলাক! বেড়ে যাবার আরেকটি কারণ হোল, 
বোরো! চাষে যা জল দরকার হয়ঃ তার এক 
চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ জল মেক্সিকান গমের 
জন্য প্রয়োজন হয়। আরে! একটি কারণ রয়েছে 
এলাকা বাড়ার। অধিক ফলনশীল বোরে| ধান 
মে-জুন মাসে পাকে । ফলে পরের ফসল আউশ 
বা পাট চাষের সুবিধা সেখানে হয়না । অথচ 
মার্চ মাসেই কাটা হয়ে যায় নতুন জাতের গম এবং 
এপ্রিল থেকেই প্রাক্‌ খরিফ ফসলের জন্তে বা 
আউশ ধান বা পাটের জন্যে জমি সহজেই 
পাওয়া যায়। | 

গমচাষের অগ্রগতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গমের 
সঙ্গে সরষের মিশ্রচাষ চালু হয়েছে। 
১৯৬৮-৬৯ সালে এই প্রথা প্রথম চালু করা হয়। 
লাইনে বোন! গমের ক্ষেতে প্রতি অষ্টম বা দশম 
সারি পর পর একটি সারিতে সরষের চাষ করলে 
দেখা গেছে এক একর গমের ক্ষেত থেকে 
৪-৫ মণ সরষে পাওয়া যায়। এই তেলে গড়ে 
প্রায় ৫টি কৃষক পরিবারের রান্নার তেলের 
বাৎসরিক প্রয়োজন মিটে যায়। 

এতে কৃষকরাও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। 
এই প্রথায় গমের সঙ্গে সরষের চাষ করা গেলে 
রাজ্যের তেলের ঘাটতির কিছুটাও অস্ততঃপক্ষে 
পূরণ কর! সম্ভব হবে। তাছাড়া! এর থেকে যে 
খোল পাওয়া যাবে; তা দিয়ে গোখাদ্য সমস্যারও 


কিছুটা! সমাধান হবে। এতে গৃহস্থের গরু বলদের 
খাবারের জন্যে বাড়তি খরচ আর লাগবে না। 

রস ধরে রাখার ক্ষমতা আছে এবং সেচের 
স্বযোগ আছে, এমন ধরণের মাঝারী ও উচু 
জমিতেই বর্তমানে গমের এলাকা বাড়ানো হচ্ছে। 
এমন অনেক বিস্তীর্ণ জমি আছে, যেখানে 
এখনে! আমন ধানের চাষ হচ্ছে এবং সেই জমি 
থেকে বাড়তি জল নিকাশের পর ডিসেম্বরের 
শেষ দিকে ও জানুয়ারীর প্রথমে গমের বীজ 
বোনার জন্যে জমি তৈরি কর! যেতে পারে। 
পঃ বাংলায় এ জাতীয় জমির মোট পরিমাণ প্রায় 
কয়েক লক্ষ একর । কিছু কিছু উৎসাহী কৃষক 
এ জাতীয় জমিতে গমচাষ করে দেখেছেন যে, 
একরপ্রতি উৎপাদনের হার, মাঝারী ও উচু 
জমিতে উৎপাদনের হারের চেয়ে কম। এবং 
তার কারণ হচ্ছে ওইসব জাতীয় জমিতে চলতি 
জাতের আমনের চাষ করা হয় বলে ধান কাটতে 
দেরী হয় এবং গম বুনতেও দেরী হয়ে যায়। 

পঃ বাংলার কৃষি অধিকার সরকারী কৃষি 
খামারে ১৯৬৯-৭০ সালের রবিখন্দে পরীক্ষা 
চালিয়ে দেখেছেন, ডিসেম্বরের শেষে রোয়া প্রথায় 
গমের চাষ করলে উৎপাদনের সম্ভাব্য সীমা 
কতদূর হতে পারে। এবছরে এই পরীক্ষার ফল 
খুব উৎসাহজনক--একর পিছু উৎপাদন 
৩০ মণেরও বেশী। এবং এই উৎপাদনের হার 
পঃ বাংলায় গমের একরপ্রতি সাধারণ উৎপাদনের 
চেয়ে প্রায় ৩ গুণ বেশী । তাই যদি হয় Fear] 
স্বাভাবিক কারণেই cata প্রথায় গমের চাষ 
করাকেই পছন্দ করবে বই কি। 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ £ ১৩৭৭ 


পঃ বাংলায় গমের এলাক! বেড়ে যাবার ফলে 
এ শস্তের চাষ করে কৃষকর! নতুন অভিজ্ঞতা 
লাভ করেছে, বিশেষ করে ধানের চেয়ে গমের 
কষ্টকর বা অস্থবিধাজনক ঝাড়।ইয়ের ব্যাপারে 
কৃষকরা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছে। গমের 
ঝাড়াইয়ের BAe) ও বাধাগুলো! রয়েছে, 
তাও গমচাষের এলাকা বাড়ানোর পথে বাধা 
হচ্ছেনা। গম বাড়াই ay প্রধান প্রধান গম 
উৎপাদন এলাকাগুলোতে এসে যাচ্ছে। ভাড়া করে 
কৃষকরা সেগুলি নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন,। 
এ দৃশ্য পঃ বাংলার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছেও। 

দেখা যাচ্ছে, পঃ বাংলায় তগুলজাতীয় 
শীতকালীন খাছাশস্থ হিসেবে গম ঠাই পেয়ে 
গেছে। এবং এও আশা করা যাচ্ছে যে, 
আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে, সেচের 
স্যোগ পেলে ও গমের বাজার দর ঠিক হয়ে 
গেলে এ রাজ্যে গমের এলাকা! ২* লক্ষ একরে 
গিয়ে পৌঁছোতে পারে। গমের ক্রমবর্ধমান চাষ 
বছরের মন্দাসময়ে চালের উর্ধগামী দরও 
প্রতিরোধ করবে। 

অধিক ফলনশীল ধান চাষের সঙ্গে পর্যায় চাষ 
হিসেবেও গম সাফল্যলাভ করেছে । পঃ বাংলার 
একটি প্রধান অর্থকরী শস্য পাটেরও গমের চাষের 
সঙ্গে পর্যায় চাষ করে সফলতা পওয়া গেছে। 
পর্যায় চাষ করে নির্দিষ্ট জমিতে যে বাড়তি ফসল 
পাওয়া যায় তার সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে 
এবং ধানের জমিতে ধানের সঙ্গে গম ও গমের 
জমিতে গমের সঙ্গে পাটের বাড়তি ফসল লাভের 
সুযোগের দিকে লক্ষ্য রেখে এই পর্যায় চাষকে 


বনুন্ধর! £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 
আজ কৃষকর! গভীরভাবে ভালোবেসেছে। 

পঃ বাংলার মানুষের দৈনন্দিন খাবারের 
তালিকায় আজ গম জায়গ! করে নিয়েছে। 
এমন একটা কাল ছিল যে দিন মানুষ রাতের 
are হিসেবে ভাতকে সিংহাসনচ্যুত করে দেবার 
কথা ভাবতেও পারত A) গম বড় জোর 
জলখাবারে ভোট পেত। কিন্ত আজ অধিকাংশ 
মানুষ একবেল। অতি সহজে এবং সাদরে গমকে 
বরণ করে নিয়েছে । তাছাড়া! গম দিয়ে রচিকর 
খাবারও নানা রকম হয়। 

গমের দান! যেমন আমাদের পুষ্টির সহায়ক, 


তেমনি এর She গো-মহিষের পক্ষে পুষ্টি- 
কারক! 

অল ইণ্ডিয়া কো অর্ডিনেটেড, স্থইট ইন্ঞ্রুভ- 
মেণ্ট প্রোজেক্ট রকফেলার ফাউণ্ডেশনের জয়েন্ট 
কো-অভিনেটর ডঃ আর,জি, আগুারসন সম্প্রতি 
(মার্চ, ১৯৭০) পঃ বাংলার কিছু কিছু গমের 
এলাকা দেখে বলেছেন, “পঃ বাংলায় গমের 
উৎপাদন দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। সত্যি কথ। 
এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে, যেখানে গম 


খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।” 












— ১৯৬৪-৬৫ ৫ থেকে ১৯৬৮৬৯ সালে গমের এলাকা ও উৎপাদনের পরিমাণ। 7. 
af (একরের দিযে ১০০০ একরে এবং উৎপাদনের হিসেব ১০০০ টে) 









টি হিরন :১৯৬৫-৬৬ ১ 
_ এলাকা পি, এই উঃ. 
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টা ১৯৭০-৭১ সালে গমচাষের লক্ষ্য এলাকা মোট--১ ল লক্ষ একর | 
_ পশ্চিমবাংলা [গম উৎপাদনের প্রধান প্রধান জেলা ¢ | 





রঃ রং om মা : 





বেশে ফলন পেতে গেলে প্রথমেই ভাল 
জাতের পুষ্ট, নীরোগ বীজ ব্যবহার করা দরকার। 
অর্থাৎ আশাগ্রদ ফলন পাওয়ার সস্তা ও সহজ 
উপায় হল, উৎকৃষ্ট বীজের ব্যবহার। আজ প্রায় 
সব চাষী ভাইই উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহারের 
উপকারিতা বুঝতে আরম্ভ করেছে। 

উন্নতমানের উৎকৃষ্ট বীজ atts কৃষকর! 
সহজে পায় সেজন্য ১৯৬৯ সালের ১লা অক্টোবর 


বীজ উন্নয়ন আধিকারিক, প্যাকেজ প্রোগ্রাম, বর্ধমান | 








নিখিলকৃষ্ণ ঘোষ 


থেকে পশ্চিমবঙ্গে “ভারতীয় বীজ আইন” চালু 
হয়েছে। ভারতে অন্যান্য রাজ্যে ইতিমধ্যেই এই 
আইন চালু হয়ে গেছে। এই আইন অনুযায়ী 
যে কোনও নির্দিষ্ট জাতের বীজ একটি নির্দিষ্ট 
নিয়মের মাধ্যমে বাজারে বিক্রি করা হবে, যা'তে 
নির্দিষ্ট মানের উৎকৃষ্ট বীজ চাষী ভায়ের! নির্ভয়ে 
কিনতে পারে। 

এই উন্নতমানের বীজ উৎপন্ন কর! ও বাজারে 







জন্য রাখা যে কোনও s oe বীজ নি 

ৃ থেকে নমুনা! নিয়ে বীজাগারে পরীক্ষার 
জন্য পাঠাতে পায়েন এবং পরিচয় পত্রে, লেখা 
ফলাফলের সত্যতা যাচাই করতে 
অবস্থা! বিশেষে বীজ বিক্রীও বন্ধ রাখ | | 
বাজারে বিক্রির জন্য যে সব নির্দিষ্ট জাতের 
বীজ পাঠান হবে তাতে সবচেয়ে নীচের মান কি. 
বজায় রাখতে হবে তা নীচে বলা হলো L 








5 by নি CHER চনত হবে। 
এইসব উৎপাদন করা বীজগুলির চারিত্রিক 





; জোয়ার 
wal way, এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা! করিয়ে বজরা . ৯৬ 
| নেওয়ার কোনও বাধ্য বাধকতা নেই। ..... শোয়াবিন . ৯৬ 
(২) ওপরের প্রথায় বীজ পরীক্ষা না গেড়. ৯৮ 
চিনাবাদাম ৯৭ 


করিয়েও বীজ উৎপাদন করে বিক্রি করা চলতে ৰ 
পারে। সেসব ক্ষেত্রে উৎপাদিত বীজ, Ae আধারের গায়ে যে পার: 
_ পরীক্ষাগারে পর করিয়ে তার ফলাফল ( যথ। আটকানে! থাকবে তা’তে নীচের বিষয়গুলি অতি 
শুদ্ধ বীজের শতকরা হার, অঙ্কুরোদৃগম ক্ষমত। অবশ্য লেখা থাকবে. 

7 বীজের শতকরা হার ইত্যাদি ), বিক্রয় (১) বীজের নাম, 

Cc ধারে বস্তা, (২) বীজের জাত, 

(৩) লট নং, poe 

(৪) অস্থুরোদ্গম ক্ষমতা সম্পন্ন বীজের» শতকরা 
: ay ; : | 
জন্য নায় পরীক্ষক” (৫) শুদ্ধবীজের শতকর! হার, 
১ কে নিয়োগ ক কা হয়েছে। তারা যে কোনও (৬) wag পা বীজের শতক হায় 


Seo 












(৭) খাদ (innert matter) ইত্যাদির শতকরা 
"হার, 
(৮) আগাছা ও ক্ষতিকারক বীজের শতকর! হার, 
(৯) পরীক্ষার তারিখ, 
(১০) নীট ওজন, 
(১১) বিক্রেতার নাম, 
(১২) etal | 
আপাততঃ নিয়লিখিত জাতের বীজগুলি 
পশ্চিমবঙ্গে নির্দিষ্ট কর! হয়েছে, 
(১) ধান__তাইচুং নেটিভ-১) আই-আর-৮, জয়া, 
পদ্মা ; 
(২) গম-_সর্বতি সোনারা, কল্যাণসোনা, সোনা- 
fai; ছোটিলার্ম। ; 
(৩) ভুটা।_গঙ্গা-১*১। হিমালয়ান-১২৩, অস্বর, 
জওহর; কিষাণ। 
ভবিষ্যতে আরও কতকগুলি শস্য ও জাতকে 
এর আওতায় আনার চেষ্ট৷ চলছে। 
বীজ আইন চালু করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকলে 
চলবে না। এর সাধু "উদ্দেশ্তগুলি অর্থাৎ ভাল 
বীজ উৎপন্ন করা, তা সংরক্ষণ করা ও সঠিক 
পরিচয়পত্রে বীজের ফলাফল লিখে বীজাধারে 
আটকে বিক্রির ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি বিষয়গুলি 
সম্বন্ধে সমস্ত স্তরের কৃষক বা ব্যবসায়ীদের 
সচেতন করে তুলতে হবে। এইসব বীজ ধাঁরা 
বিক্রী করবেন সেই ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও 
সংরক্ষণকারীদের এ বিষয়ে সজাগ হওয়া একান্ত 
দরকার । সেজন্য রেডিও, খবরের কাগজ, 
মাসিক পত্রিকা, প্রাচীরপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে এই 


বনুদ্ধরা ; বৈশাখ £ 

বিষয়ে ব্যাপক প্রচার কাজের প্রয়োজন। 
তাছাড়া কর্মচারী, কৃষক এবং এর সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট সমস্ত লোকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে 
ব্যাপক শিক্ষ! দিতে হবে। এজন্য প্রথম পর্যায়ে 
এই রাজ্যে সংশ্লিষ্ট জেল! কর্মচারীদের নিয়ে 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগ কলকাতায় দু'দিন ব্যাপী 
এক আলোচন! চক্রের আয়োজন করেছিলেন। . 
শুধু সরকারী সংশ্লিষ্ট লোকেরাই এই আলোচনা 


১৩৭৭ 


চক্রে যোগ দেননি, এর সঙ্গে জড়িত বেসরকারী 


কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। 

এই রাজ্যের জেলাগুলির বীজ বিশেষজ্ঞদের 
দিল্লীতে পাঠিয়ে এই বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষিত 
করে আন! হচ্ছে। তাছাড়া তিনটি বীজ 
ডেমনষ্ট্রেটার, ওভারসিয়ার, এ্যাসিস্টেণ্ট ফার্ম 
ম্যানেজার, প্রভূতিদের এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া 
হয়েছে। অন্তান্য কর্মীদেরও এ বিষয়ে শিক্ষা 
দেওয়ার পরিকল্প আছে। এ ছাড়াও গ্রামে 
গ্রামে বীজ বিক্রেত| ও চাষীদের এ বিষয়ে শিক্ষা 
দেওয়ার পরিকল্প নেওয়া হ’চ্ছে। 

যখন সব স্তরের সংশ্লিষ্ট লোকের এই বীজ 
আইনের তাৎপর্য ও তার ফলাফল বুঝতে 
পারবেন, তখন সত্য সত্যই উন্নতমানের বীজ 
উৎপাদন ও তার ব্যবহারের জন্য এক নতুন 
চেতনার সাড়া জেগে উঠবে। যত তাড়াতাড়ি 
কৃষকর! এবিষয়ে সজাগ হবে; তত তাড়াতাড়ি 
“সবুজ বিপ্লব” সার্থক রূপ নেবে, তত তাড়াতাড়ি 
দেশ খাচ্ছে স্বয়স্তর হবে। 
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পশ্চিমবঙ্গে আউশ ধান রোয়া ও বোন! 
দুইই হয়ে থাকে। তবে এটা নির্ভর করে 
প্রধানতঃ জমি ও জলের ওপর । যেখানে যেখানে 
খরিফ মরস্থমের গোড়ার দিকে বৃষ্টিপাত হয় এবং 
জমি যদি দোআশ বা অল্প এটে ল হয়, সেখানে 
সাধারণত বোন! হয়ে থাকে, যেমন উত্তরবঙ্গের 
কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর এবং 
নদীয়া, মুশিদাবাদ, হাওড়া) বর্ধমানের কিছু অংশ। 
sini করার উপযুক্ত জল না পেলে রোয়া সম্ভব 


১২. 


নয়। জ্বল ধারণের ক্ষমত। সহ এটেল ও এটেল- 
দোজাশ মাটি রোয়া আউশের উপযুক্ত । 
জমি তৈরি 

বৈশাখ-জ্যোষ্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টির পর জমি 
চাষের উপযোগী হলে লোহার লাঙ্গল দিয়ে জমি 
খুলে দিন। বীজ বোনার অথব! চার! রোয়ার 
আগে একর পিছু ৮১০ গাড়ী কম্পোস্ট বা 
গোবর সার দিয়ে ২-৩ বার চাষ দিয়ে ভালভাবে 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। 


বীজ 
১৬২৬ ও ধাইরাল জাতের বীজ ব্যবহার করতে 
পারেন। 

রোয়। আউশের জন্য ছুলার, bits, এন-সি 
১৬২৬, এন-সি ৯১৮ ও সি-এইচ ৪৫ প্রভৃতি বীজ 
ভাল ফলন দেয়। 


বীজের হার 


ছিটিয়ে বুনলে একরে ৩০-৩৭ কেজি, সিড- 
ড্রিলে বুনলে ২০-২৫ কেজি আর Catal আউশের 
জন্য ১৫-২০ কেজি বীজ লাগে। 
বীজ শোধন 

বীজ ভালভাবে বাছাই করে নিন, এক 
কেরোসিন টিন জলে ৬ ছটাক মুন গুলে বাছাই 
বীজ ভাল করে ডুবিয়ে নাড়াচাড়। দিলে হালকা 
অপুষ্ট বীজগুলে। ভেসে উঠবে। সেগুলো ফেলে 
দিয়ে বাকী বীজ ভাল করে জলে ধুয়ে ছায়ায় শুকিয়ে 
নিন। পরে ৩০০ ভাগ বীজের সঙ্গে ১ ভাগ 
এগ্রোসেন জি-এন দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। 
অথবা ৩৭ কেজি বীজের জন্য ট্যাফাসন-৬ বা 
এরিটন-৬ এর মিশ্রণ করে ৮-১* ঘণ্টা ডুবিয়ে 
রাখতে হবে ।.৭২ গ্রাম ওষুধ ৭২ লিটার জলে গুলে 
ওঁ পরিমাণ বীজ ভালভাবে শোধন করা! যায়। 
পরে ওই Te ছায়ায় শুকিয়ে Fars হয়। 
বীজতলা তৈরি 

বীজতলার জমি ৬-৮ বার চাষ দিয়ে ভাল 
করে তৈরি করুন। জমিকে ৪ ফুট চাওড়া ও 
২৫ ফুট লম্বা! ভাগে ভাগ করে জল নিকাশের ও 


১৩ 
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সেচের সুবিধার oy এর চারিদিকে ১ ফুট চওড়া 
নাল! করতে হবে। : জমি থেকে বীজতল! '৩-৪ 
ইঞ্চি উঁচু হবে। প্রতি বীজতলায় ৩*-৪* কেজি 
কম্পোস্ট বা গোবর সার, ২ কেজি স্থপার 
কেজি ইউরিয় ছিটিয়ে জমির সঙ্গে ভালভাবে 
মিশিয়ে দিতে হবে। জমি সমান করে প্রতি 
বীজতলায় $ কেজি বীজ সমান ভাবে ছড়িয়ে 
ছাই ও মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এক একর 
জমি রুইতে এই রকম ২৫-৩*ট! বীজতলা 
লাগে। | - 


চার! বের হওয়ার ১০-১৫ দিন পরে নার্শারী 
স্প্রে ছিটাতে হবে। 
সার দেয়া 


যদি আগে সুপার ফসফেট না দেয়! হয় তবে 
শেষ চাষের আগে অথবা কাদা করার সময় একর 
পিছু ৭৫ কেজি সুপার ফসফেট, ২০ কেজি 
মিউরিয়েট অব পটাশ এবং ৪* কেজি আযামো- 
নিয়াম সালফেট বা ২০ কেজি ইউরিয়া দিয়ে ভাল 
করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। 

রোয়! ধানের জমি তৈরির জন্য জমিতে ২-৩ 
ইঞ্চি জল দাড়ান অবস্থায় ২-৩ বার লাঙ্গল ও মই 
দিয়ে ভাল করে কাদা! করে নিতে হবে। মাঠের 
আলগুলোও শক্ত করে বাধতে হবে। তবে সেচ 
ও জল নিকাশের ন্থবিধ! যেন থাকে | 
চারার বয়স 


৩-৪ সপ্তাহের চার (৪-৫টি পাতা হলে) 
রোয়ার উপযুক্ত । 


রি 


বনুদ্ধর। £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 
চারা শোধন 

" বীজতলা থেকে সাবধানে চার! তুলতে হবে। 
যদি বীজতল! শুকিয়ে গিয়ে থাকে তবে সেচ দিয়ে 
মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। তোলার পরে চারা- 
গুলি রাইটক্স বা ফাইটোলান গোলা! জলে ২ 
মিনিট ডুবিয়ে তুলে নিতে হবে। ১০* গ্রাম 
METH বা ফাইটোলান ৩* লিটার (১$ কেরো- 
সিন টিন ) জলে গুলে এই দ্রাবক করা যাঁয়। 
চার! লাগাবার ঘ.রত্ব 

৩-৪টি করে চার! একসঙ্গে ৯ % 8“ অথব! 
৬৮ ১ ৬ দুরে দূরে লাগাতে হবে। 


জমিকে আগাছা মুক্ত ও মাটি আলগা রাখার 
জন্য বোনা আউশে ১৫ দিন অন্তর gata আড়া- 
আড়িভাবে বিদ। এবং বোনার ২৫ দিন পর থেকে 
৭ দিন অন্তর দুবার চাক! নিড়ানি চালাতে হবে। 
চাক! নিড়ানি চালাবার ৪-৫ দিন আগে গাছের 
লাইনের মধ্যে প্রতিবারে হাত নিড়ানি দিতে 
হবে। 

ital আউশের চারা লাগানোর ১০ দিন 
পরে পরে So দিন পর্যন্ত ধানের নিড়ানি যন্ত্রের 
সাহায্যে নিড়ান দিতে হবে। 

বোনার অথবা রোয়ার ফুল আসার দিন কুড়ি 
আগে একর পিছু ২০ কেজি আ্যামোনিয়াম 
সালফেট ব! ১০ কেজি ইউরিয়| মাটির উপর 


ছড়িয়ে নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে মিশিয়ে 
দিতে হবে। 
রোগ পোকার দ্রমন 

ধানের মাজর| পোকার orp একর পিছু 
৩০০ লিটার জলে ৫০০-৬০০ সি,সি, লিনডেন বা 
১ কেজি বি-এইচ-সি ৫০% ও ১ কেজি ডি-ডি-টি 
৫০% মিশিয়ে জলে গুলে ছেটাতে হবে। লেদা 
পোকা গন্ধি পোক! ইত্যাদি হলে বি-এইচ-সি 
১*% গুড়ো একর প্রতি ৮১০ কেজি ছড়াতে 
হবে। 

গাছকে রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে 
বাচাতে হলে প্রথম থেকেই সাবধান হতে হুবে। 
প্রতিষেধক হিসাবে চার! catata তিন সপ্তাহ পরে 
একর পিছু ৫০০ সি-সি লিনডেন ৫০ গ্যালন জলে 
গুলে ছেটাতে হবে। আর ৪ সপ্তাহ পরে ৫০০ 
সি-সিলিনডেন এবং ১$ কেজি কপার অক্সি- 
ক্লোরাইড যেমন ব্লাইটকস, ফাইটোলিন ইত্যাদি 
মিশিয়ে ছেটাতে হবে | ধানের শিষে ছুধ এলে একর 
পিছু ৬-১০ কেজি বি-এইচ-সি ১০% গুড়ে 
ছড়াতে হবে। 

উন্নত জাতের বীজ, সার, রোগ ও পোকার 
ওষুধ ইত্যাদির সরবরাহ সম্বন্ধে বিশদভাবে 
জানতে হলে আপনার নিকটস্থ ব্লক অফিসে কৃষি 
সম্প্রসারণ আধিকারিক অথবা নিজ এলাকার 
গ্রামসেবকের সাথে যোগাযোগ করুন। 


১৪ 


NE 


| প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে কৃষির ক্ষেত্রে 
বাঁকুড়া জেল! পাশের হুগলী ব! বর্ধমান জেলার 
চেয়ে কম অগ্রসর | এই তুলনামূলক অনগ্রসরতার 
একটি প্রধান কারণ এই জেলার মাটি গুণগতভাবে 
এঁসব জেলার মাটির তুলনায় নিকৃষ্ট, বিশেষ করে 
বাকুড়ার মধ্য এবং পশ্চিমাংশের ভূমি অনেকটা! 
উচু-নীচু, অসমতল। জমিতে বালির ভাগ বেশী, 
পাথুরে বা আধা পাথুরে জমির পরিমাণও নেহাৎ 
কম নয়। | 
সেচ ব্যবস্থার অপ্রতুলতাও কৃষির অগ্রগতিকে 


ব্যাহত করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, 


এ জেলার চাষযোগ্য.৮ লক্ষ ৪২ হাজার একর 


জমির মধ্যে মোট ৯৯,৮৮০ একর এ পর্মস্ত সেচ 
ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। কংসাবতী প্রকল্পের 
কাজ শেষ হলে আরও ৮১,৩২৯ একর জমিতে 
সেচের ব্যবস্থা! কর! যেতে পারে। জেলার 
পূর্বাংশ অপেক্ষাকৃত সমতল বলে এ অঞ্চলে ৩৮ট| 
গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে । কিন্তু নানা 
কারণে এগুলির কার্যকারিতা তেমন আশানুরূপ 
নয়। বহু জায়গায় ওপরের জমি অসমতল 
এবং নীচের মাটি পাথুরে হওয়ার ফলে অগ্বভীর 
নলকৃপ প্রকল্পের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ 
আছে। এ ছাড়া অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা! যায় 
যে, এ জেলায় বৃষ্টিপাত অপ্রচুরঃ অনিশ্চিত এবং 





বহ্ধুন্ধর! £ দাবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্য! 





বাকুড়ার akc গ্রামের সুবিমল চরণের গমের ক্ষেত 


অনিয়মিত। অতএব এখানে কৃষির কাজে নিযুক্ত 
মানুষকে নানাভাবে বেশ কিছুটা প্রতিকূল অবস্থার 
সম্মুখীন হতে হয়। 

এই অবস্থায় এ জেলার চাঁষবাসের ভবিষ্যৎ 
খুব উজ্জল বলে মনে ন| হওয়| হয়ত অস্বাভাবিক 
কিছু নয়। তবুও আশার কথা চাষীর! হাত-পা 
গুটিয়ে অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে বসে নেই। 
হাতের কাছে, নাগালের মধ্যে য! কিছু সুযোগ 
স্থবিধ। রয়েছে, তার সদ্ব্যবহার করে কৃষি উৎ- 
পাদনের ক্ষেত্রে এখানকার চাষীরাও এগিয়ে 
যাচ্ছেন। তাদের সাফল্যও প্রশংসার দাবী রাখে। 

উদারণন্বরূপ গম চাষের বিষয় উল্লেখ কর! 
যেতে পারে। গত ২৩ বছরে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে গম 
চাষের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে। এব্যাপারে 
সীমিত স্থুযোগ-স্থুবিধার মধ্যেও বাঁকুড়া জেলা 
পিছিয়ে নেই। সঠিকভাবে বলতে গেলে বছর 
চারেক আগে থেকে এ জেলায় উন্নত শ্রেণীর 


১৬ 


গমের চাষ আরম্ভ হয়েছে, চাষীর! গম চাষে 
অনভ্যস্ত বলে এ ব্যাপারে প্রথমটা তাঁদের মধ্যে 
কিছুটা feel এবং আড়ষ্টতা দেখা যায়। কিন্তু 
সেই অনিশ্চয়তাজনিত দ্বিধার ভাব তার! ক্রমশঃ 
কাটিয়ে উঠে গম চাষে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাচ্ছেন । 
যেমন ১৯৬৭-৬৮ সালে যেখানে ৫৯৫৯ একর 
১৯৬৯-৭০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১১২০ 
একর | 

জেলার কৃষি অফিসারদের হিসাব মত আগামী 
বছরে ১৬ হাজারেরও বেশী একর জমিতে উন্নত 
জাতের গমের চাষ কর! হবে, বলাবাহুল্য গম 
চাষের ব্যাপারে চাষীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা 
স্বষ্টির কাজে জেল! এবং ব্লক পর্যায়ের সরকারী 
কৃষিকমীর! সক্রিয় ভূমিক! নিয়েছেন। 

উন্নত প্রণালীর চাষ বিশেষ করে গম চাষের 
ক্ষেত্রে চাষীরা কি পরিমাণ উৎসাহ দেখাচ্ছেন 


~ 


এক কটা সাফল্য অর্জন করেছেন কয়েকটি 


রণ দিলে তা ভালভাবে বোঝা যাবে। এ 


a got বাঁকাদহ অঞ্চলের 
য়া এই অঞ্চলটি one 











[৫৫৪ একর জমিতে গম চাষ করা 


গা কৃষি বিভাগের 
রে খরিফ খন্দে ৬০ একর, রবি খন্দে ৩০ একর 
সেচের আওতায় এসেছে । রবি মরশুমে 
(airs ১০ একর জমিতে এবং পাশের ছোট 
IWR গ্রামের ২* একর জমিতে এই প্রকল্প থেকে 

a জা জল পাচ্ছে। মাজদিয়| গ্রামের গোবিন্দ 





লারবারোহো এবং 


৪ on গম চাব ব করেছেন । 
_ সোনালিক জাতের গম বুনে তিনি এবার বিঘা 
প্রতি ১৭-১৮ মণ করে ফসল পাবেন বলে আশ! 
_ করেন। 

স্থানীয় গ্রামলেবক এবং বিষ্ণুপুর কের বিডি, 
- ও এবং এ-ই-ও'র নির্দেশমত জমিতে বিভিন্ন 





প্রয়োজনীয় সার পরিমাণমত প্রয়োগ 





বুদ্ধ! : বৈশাখ £ £ ১৩৭৭ 
এই ৬০ শতক জমিতে কেবলমাত্র গম চাব করে 


তার নীট লাভ হবে অন্ততঃ ৮৬০ টাকা 1 এখানে 


উল্লেখ্য এই জমিতে গম চাষের আগে খরিফ খন্দে < 
তিনি আই-আর-৮ ধান ফলিয়ে বিঘা প্রতি ১৫ 


_ মণ ফসল ঘরে তুলেছেন। 








এ অঞ্চলে কোন অগভীর নলকূপ ব ce লে 
নেই। oe 3 
মূলকভাবে একটি নলকৃপ বস লা- 
ফল কি রকম হবে তা দেখার জন্য সকলে আগ্রহ 
সহকারে তার প্রতিক্ষায় আছেন। ছোট বাকাদহ ৃ 
গ্রামের গ্রীস্র্চাদ মণ্ডলও একইভাবে তার ৮৩ শতক 
জমিতে গমের চাষ করেছেন। এই চাষে তার মোট 
ব্য়হবে ৪০৯ টাকার মত। এই খরচের মধ্যে বীজ 
সার ইত্যাদির দাম সহ শ্রমের মূল্য এবং জলকরও 
ধর! হয়েছে। শ্রীমগ্ডলও ভাল ফসল পাবেন বলে 
আশা করেন এবং হিসাবমত তার নীট লাভের 
পরিমাণ হবে প্রায় হাজার টাক।। oe 

চোবেটা গ্রামের শ্রীস্ুবিমল চরণ ভার এক 
বিঘা জমিতে গম চাষ করেছেন পাশের পুকুর 
থেকে জল নিয়ে, পুকুরটাও তার, ne > Pe a 
গম চাষ আরম্ভ করেছেন অন্যের দেখাদেখি গত 
বছর থেকে, তিনি খুব পরিশ্রমী চাষী, বিশেষ 





_যত্বের সঙ্গে চাষবাস করে থাকেন, এ বছর তার 


জমিতে লারমারোহো! জাতের গম এত ভাল 
হয়েছে যে ফলন বিঘা প্রতি ২২ থেকে ২৪ মণ 
হবে বলে আশা কর! যাচ্ছে, যথাসময়ে নির্দিষ্ট 
পরিমাণের এযামোনিয়া) সুপার ফসফেট এবং. 
ইউরিয়া সার দেওয়া ছাড়াও তিনি জমিতে যথেষ্ট 
nia গোবর সারও দিয়েছেন। মাত্র va. 


বনুন্ধর। £ দ্বাবিংশ বর্ষ 
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এক বিঘ। জমির ফসল থেকে Sta জমিতে নীট 
আয় সাড়ে চার হাজার টাকার কম হবে না। 

চাষের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন 
ফুলবনি গ্রামের শ্রীঅনিল দত্ত। দত্ত মশায়ের 
এককালে ছিল কলকাতায় মস্লাপাতির দোকান। 
কিন্তু ইম-্রণভ.মে্ট FRG দোকান ঘর অধি- 
গ্রহণ করে নেওয়াতে তিনি ক্ষতি পূরণের টাকা 
নিয়ে গ্রামে চলে আসেন এবং চাষবাস করতে 
থাকেন। তাঁর ১৪২ একর জমি ডাঙ্গ। এবং 
জঙ্গল। তার মধ্যে ১° একর জমি কাটিয়ে তিনি 
চাষাবাদের উপযোগী করে নেন। 

কাছাকাছি বাঁধের (তিন পাড় বিশিষ্ট 
জলাশয় ) থেকে জল নিয়ে সেচের ব্যবস্থা করে 
রবি খন্দে ১* একর জমিতে চাষ করেছেন । এই 
১০ একরের মধ্যে ৫ একর ত্রি-ফসলী এবং বাকী 
৫’একর দো-ফসলী | তিন একর জমিতে গম, এক 
একরে আলু এবং ছ'একরে সরষে; পিয়াজ এবং 
তিলের চাষ করেছেন | বাকী জমির কতকটাতে 
আখ ইত্যাদির চাষ হয়েছে | 


গম চাষের আগে এ তিন একর জমিতে 
আই-আর-৮ ধান করে বিঘ। প্রতি ১৬ মণ ফসল 
পেয়েছেন। সফেদ-লার্মা এবং লার্মারোহে! 
জাতের গম করে এই অপেক্ষাকৃত কম উর্বর 
জমিতে বিঘ। প্রতি কম পক্ষে ১২ মণ ফসল 
পাবেন বলে তার বিশ্বাস। সার, বীজ ইত্যাদি 
ব্যবহারের বেলায় তিনি কৃষিকর্মীদের উপদেশ 
এবং নির্দেশ যথাযথ পালন করেছেন। গম চাষে 
তার মোট খরচ পড়বে ১৭৬১ টাকা । তাতে 
নীট লাভ হবে ২২০০ টাকার মত। কথ৷ প্রসঙ্গে 
শ্রীদত্ত জানালেন গত বছর তার 83 একর ডাঙ্গ! 
জমিতে তিনি কুমড়ো এবং করল! উৎপন্ন করে চার 
হাজার টাকা পেয়েছেন এবং আবাদী জমির 
থানিকটাতে তৃতীয় ফসল হিসাবে লাউ ফলিয়ে 
পেয়েছেন চার শ’ টাকার ওপর । 

উন্নত প্রণালীর চাষবাস বিশেষতঃ গম চাষের 
ক্ষেত্রে এদের লক্ষণীয় সাফল্য এই এলাকার 
BHD চাষীদেরও যে অনুপ্রাণিত করবে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। 
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পাঁটের ভাল ফলনের জন্যে উপযুক্ত 
পরিমাণে সার প্রয়োগ খুবই দরকার । জমিতে 
জৈব ও অজৈব সার প্রয়োজনীয় পরিমাণ দিলেই 
একর পিছু আশ উৎপাদনের পরিমাণ সন্তোষজনক 
হবে। অনেক আলুর জমিতেই আলু তোলার 
পর পাট বোনা হয়। এসব জমিতে রাসায়নিক 
সার খুব একট! প্রয়োগ কর! হয়না! এবং ফলনও 
মন্দ হয়না | 


সহকারী পাট উন্নয়ন আধিকারিক ৷ 


১৯ 





তবে এর থেকে যদি ধারণা করা হয়, যে 
পাটের জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগের দরকার 
নেই তাহলে খুব ভুল করা হবে। আসলে 
আলুর জমিতে যে যথেষ্ট পরিমাণ সার দেওয়া 
হয়, তার সবটা আলুগাছ নিতে পারেন! । 
অবশিষ্ট রাসায়নিক সার পাটগাছ নিয়ে বেড়ে 
ওঠে। মনে রাখতে হবে, হে জমিতেই পাট 
লাগানো হোক না কেন রাসায়নিক সার প্রয়োগ 





করতে হবে। “a সার, যেমন ভালভাবে 


| পচানো গোবর। কম্পোস্ট ইত্যাদি একরপিছু 


৫০ থেকে ১০০ মণ দিতে হবে। জমির মাটি 
aftr সম হয় তাহলে একরে ৫ থেকে ৬ মণ চুন 
দিলে খুব ভালো হয়। এই চুন দিতে হবে পাট 
বোনা অন্ততঃ ৩-৪ সপ্তাহ আগে। 

জমিতে শেষবার লাঙ্গল ও মই দেওয়ার 
: আগে একরপিছু ১ ১২ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ 





ve ব্যবহার করতে পারা যায়। 

.. ফসফরাস দেওয়ার জন্য LUT ফলফেট এবং 
(পাশ সার দেওয়ার জন্য মিউরিয়েট অফ পটাশ 

দিতে হবে। এইসব সারের বদলে দানাযুক্ত 

মিশ্রসারও ব্যবহার করতে পারা যায়। যদি 

স্থল! ১৫ £ ১৫: ১৫ দানাযুক্ত faints ব্যবহার 


কর! হয় তাহলে শুধু ৮০ কেজি এই সার জমি . 


তৈরীর সময় দিলেই চলবে । 
গাছের বয়স যখন একমাসের মতো! হবে 
_ তখন রাসায়নিক সার চাপান হিসাবে ব্যবহার 
করতে হবে। পরিমাণ Rates একরপিছ্ধ 
নাইটে? দিতে হবে। তিতা পাটের 
টা য় অথব! জমির মাটি ৫ যেখানে বেলে ধরণের 
/ om আগায়, ? এই সার একবারের জায়গায় 








বারে অর্ধেক ২ করে দি জল, ফল 
পাওয়া যাবে। ee 
রা গাছের বয়স যধন ৩০-৩৫ দিন তখন প্রথমবার 
এবং এর ১৫ থেকে ২১ দিন পরে দ্বিতীয়বার 
এই সার দিতে হবে। _এ্যামোনিয়াম সালফেট 
অথবা ইউরিয়া, এর যে কোনও একটি ব্যবহার 
করলেই চলে। যদি এ্যামোনিয়াম সালফেট 
ব্যবহার করা হয় তাহলে সারের সাথে ৩-৪ গুণ 
শুকনে! ঝুরঝুরে মাটি অথবা কম্পোস্ট মিশিয়ে 
নিয়ে ছিটানে! দরকার; নাহলে গাছের কচি 
পাতার ওপর পড়লে পাতা পুড়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে । .. 
পরীক্ষা করে দেখ গেছে যে চাপান হিসাবে 
নাইট্রোজেন সার মাটিতে না দিয়ে ইউরিয়া জলে 
গুলে পাতায় ছিটিয়ে দিলে খুব উপকার হয়। 
এতে শুধু যে সার পরিমাণে কম লাগে তাই বয় 
ফলনও বেশী হয়। একরপিছু মোট ১০ কেজি 
₹ ইউরিয়া জলে গুলে পাতায় ছিটানো দরকার। 
পাটের পাতায় ইউরিয়া ছিটানো লাভজনক : 
প্রমাণিত হয়েছে। 





গাছের বয়স যখন she ease 
'ইউরিয়! জলে গুলে পাতায় ছিটাতে হবে। বৃষ্টি 
হচ্ছেনা বা হবেনা এমন দিনে সকাল অথবা 
সন্ধ্যাবেলায় ইউরিয়া ছিটানে! উচিৎ। এমনভাবে 
ছিটাতে হবে যাতে পাতার নীচের দিকে ইউরিয়া 
গোলা জল ভালভাবে লাগে। | 

ই ভালা কাজ শ্রেয়ার মেলি 








এই কাজ কর! যায়, তবে মাইক্রোনেট ষ্প্রেয়ারই 
সব থেকে উপযুক্ত। 

যদি Ble, স্প্রেয়ার ব্যবহার করা হয় তাহলে 
৩ কেজি ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া ১৬৫ লিটার জলে 
গুলে নিয়ে ছিটাতে হবে। এভাবে তিনবার 
দিতে হবে। প্রথমবার গাছের বয়স যখন 
৪০ দিন তখন এবং এর ১০ দিন বাদে বাদে 
আরও ছুবার। 

যদি গ্যাপস্তাক্‌ জাতীয় স্প্রেয়ার ব্যবহার কর! 
হয় তাহলে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম ইউরিয়াকে 
৮০ লিটার জলে গুলে নিতে হবে। এক্ষেত্রেও 
মোট তিনবার প্রয়োগ করতে হবে। গাছ বের 
হওয়ার So দিন পর প্রথমবার এবং so দিন 
পর পর আরও দুবার । 

মাইক্রোনেট জাতীয় স্প্রেয়ার ব্যবহার করলে 
মাত্র দুবার ইউরিয়া! পাতায় প্রয়োগ' করলেই 
উপযুক্ত কাজ হয়। প্রথমবার দিতে হবে 


গাছের বয়স যখন ৪* দিন তখন ও তার ১৫ দিন 
পরে দ্বিতীয়বার দিতে হবে। এই জাতীয় 
স্প্রেয়ার যখন ব্যবহার কর! হবে তখন ৫ কেজি 
ইউরিয়! ২৭ লিটার জলে গুলে নিতে হবে। 

মনে রাখতে হবে, পাটের চাষে ইউরিয়া 
জলে গুলে পাতায় ছিটানো সবরকম রাসায়নিক 
সার প্রয়োগের কোনও বিকল্প নয়। একমাত্র 
চাপান হিসাবে কোনও নাইট্রোজেনঘটিত সার 
মাটিতে না দিয়ে বিকল্প হিসাবে ইউরিয়া জলে 
গুলে পাতায় ছিটানে! চলে। পাতায় ইউরিয়া 
প্রয়োগে সফল পাঁওয়! যায় তখনই যখন জমি 
তৈরীর সময় উপযুক্ত পরিমাণে জৈব ও অজৈব 
সার প্রয়োগ কর! হয়েছে। 

এছাড়া জমিতে খুব আগাছার উপজ্রব হলে 
অথবা খরাজনিত অবস্থার জন্য গাছের বাড় কমে 
যাওয়ার ভয় থাকলে চাপান হিসাবে ইউরিয়া 
জলে গুলে পাতায় ছিটানে! উচিৎ | 
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টাটা-এগ্রিকো যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে £ 


CSAS 8 চৌকে। মাথা, গোল দাখা, ফায়ারিং (লম্বা ফলা) 
ফায়ারিং (খাটে। ফলা) 


COTHTS 3 cant, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়৷, ঈল্ট ইণ্ডিয়া, «fs, 
সোয়ান নেক, মাইশোর, ট্যাঙ্গভ্‌ (মামুটি) 


TSS $£ আট-কোন। 


GBS £ বাটালি যুখ (চওড়া) ও সরু মূখ, বাটালি মূখ 
(সরু) এবং সরু মুখ, HTS সরু মুখ 


SVS 8 সরু ও চৌকো যুখ টাটা-এবি 
সথাতুড়ী Eee ভারী হাতুড়ী, পাখর ভাঙ্গা CEA দি টাটা আয়রন আগা Me ফোস্পারী লিমিটেডের 
ভয়াল Br AS (মেশিনের ev): ১৮1৯ ve chun cave, হাতা 









{ক্ষেতের বুকেতে ঘুমিয়ে থাকে যে মুঠো a লোনা আ 
| | নীলের উজানে আকাশ নীলিম্‌ সবরযাই তাতে হাসে 
a ভালো লাগে তাই ছোট এ জীবন, ভালবাসি দেখি 







oS পোড়ে i ডা oe পথ, জল লৈল ডে 
_ কলমীর বনে হাঁসেদের ডাক, সবুজ টে মাঠে রি 
: oo জীবন এখানে_দিন ভাই বেশ কাটে ; 







5 = জন্ম নিলে আমি যেন বাংলার গ্রামে | per - : 





ধানের বনে পাগল হাওয়ার মাতামাতি) 
ৃ = শস্তের ভারে ধরিত্রীর কঠিন অন 
es কেমন BES আজ 


| “ater প্রচপ্ডতায় যে fare, বর্ষায় সে 
: _হেমস্তে তারি ca ছবি; Ares, 


ী সে। সায় প্রভাতে oT 








areal £ ছাবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্য! 
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হাওড়! জেলার বেলুড় মঠের কৃষিক্ষেত্রে ‘জয়!’ ধানের চায় 


এর আগে এই জেলায় বিভিন্ন জায়গায় কালিম্পং, 
তাইচুং-১ ও ৬৫, Beata ইত্যাদি ধানের চাষ 
হয়েছে, কিন্ত এই বছরেই প্রথম এই জয়া ও 
পদ্মার চাষ শুরু হল। 

সার! জেলায় এই ধান চাষের সাথে সাথে 
বেলুর মঠের কৃষ্িক্ষেতেও এই ছুটি ধানের চাষ 
করা হয়, এই কৃষিক্ষেতে ছুটি ধানের চাষ যে 
ভাবে কর! হয়েছিল তার মোটামুটি পদ্ধতি ও 
ফলন সম্বন্ধে এখানে আলোচনা! কর! হলে! | 
জয়! ঃ বীজতল। তৈরি করা হয়েছিল ২৫-৬-৬৯ 
তারিখে, প্রতি ১০০ বর্গফুট বীজতলায় সার 


দেওয়। হয়; ২-৩ ঝুড়ি গোবর সার; ৬০ গ্রাম 
ইউরিয়া, ৩৫০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ve গ্রাম 
মিউরিয়েট অব পটাশ। 

রোয়। করা হয় বিভিন্ন প্রটে ১৪-৭-১৯৬৯ 
তারিখ থেকে ২২-৭-১৯৬৯ পর্যন্ত, GN করার 
আগে শেষ চাষের সঙ্গে দেওয়া হয় একর প্রতি 
৪৫ কেজি ইউরিয়া, ৬৬ কেজি স্থপার ফসফেট 
এবং ৩০ কেজি মিউরেট অব পটাশ। আর 


' প্রথম চাষের ১ মাস আগে wen হয় কাঠা প্রতি 


১২ ঝুড়ি গোবর-সার। প্রতি সারির মাঝে দূরত্ব 
রাখা হয় ৯ এবং একটি গাছ থেকে আর একটি 


ae 







হ রা একর প্রতি ফলন পাওয়া যায়, ৬২ 
ধ কে ৭২ মণ পৰ্যন্ত বিভিন্ন প্লটে। 
বীজতলা তৈরি কর! হয়েছিল ১৩-৭- 
চারিখে, ঠিক জয়া ধানের মতই করে। 
| কর! হয় বিভিন্ন প্লটে ২৯-৭-১৯৬৯ 
৩ ৩৮৭১৯৬৯ তারিখে । প্রথম চাষের আগে 
গোবর সার দেওয়া হয় কাঠা প্রতি ১২ ঝুড়ি 
ৃ হিসাবে। শেষ চাষের সময় দেওয়া হয় একর 
ৃ প্রতি ৪০ কেজি “ইউৰিয়া ৬৬ কেজি সুপার 
ফসকে মিউরেট অব পটাশ। 
: সারি ও চারার দূরত্ব « এবং সব জায়গায় গাছের 
সংখ্যা রাখ! হয় ঠিক জয়ার মত। 
প্রথম চাপান সার একর টা ১০ কেজি 



















aA: রাখা হয় ৪” 1 প্রতিটি ভাযগায 


yea: বৈশাখ : yeaa 
ৃ এখানেও তিনবার জাপানী িড়ানি দিয়ে 


_ কীটনাশক ওষুধ হিসাবে একর প্রতি 





যখন একর প্রতি ১৫-১৬, মণ, তখন এই জয়া 
পদ্মার ফলন নিশ্চয়ই কৃষকদের কাছে একটি নতুন 
আশার আলে! । আর এই ছুই জাতের ধান 
তাই সাড়া জাগিয়েছে সারা! জেলায়। 

আর একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে সেট! 


হল চাষের সময়। যদিও পদ্মার ফলন জয়ার 


থেকে কিছু কম; কিন্তু এর বীজ বোন! থেকে 
ফসল তোলার সময় এত কম (প্রায় de দিন) যে 
আর একট। বাড়তি ফসল একই জমিতে তুলতে 
সুযোগ করে দেয় এবং এর চালও বেশ ভাল 
হয়। সেই সঙ্গে এই হুই জাতের ধানে রোগ- 
পোকার আক্রমণও বেশ a ক্ষ দেখা 
গেল। র্‌ | 

আমরা বারবার tie | করে দেখেছি । যে 
এই ধরণের উচ্চ ফলনশীল ধান খরিফ মর্ম 
থেকে রবি মরস্থমে বেশি ফলন দেয়, তাই আজ 
যে পল্মা জয়ার জয়যাত্র। শুরু হল আগামী দিনে 
তার আরও সাফল্যের জন্য আমরা আগ্রহের 
সঙ্গে জগ করছো 





হাট, তা 


জানেন কি, সার আপনার ফলের 
at করতে পারে? 


ণতুণ 
“সয়ল টেষ্ট কিট”-এর সাহায্যে _ 


এই ক্ষতি রোধ করুন | 


মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে আপনার ক্ষেতের মাটি 
১০০ বার পরীক্ষ। করে দেখুন...... 

এবং সার কি করে বিচক্ষণের মতো ব্যবহার 
করা যায় শিখুন। as ঘণ্টায় এবং মাত্র 

এক টাকা খরচ করে আপনি ক্ষেতের মাটি 
পরীক্ষা করতে পারেন। ফসল বাড়াবার 

এই হলো সহজতম উপায় | 

এই বাক্সের মধ্যেই পাবেন পরীক্ষার নিয়মাবলী । 
যে কোনও সাধারণ লোকের পক্ষেই সেগুলি 
সহজবোধ্য | তাছাড়া আছে পরীক্ষার জন্যে 
দরকারি রাসায়ণিক পদার্থ । এই পরীক্ষার ফলে 
আপনি জানতে পারবেন-_আপনার ক্ষেতের মাটির 
জন্যে কী ধরণের পুষ্টির প্রয়োজন । বুঝতে 
পারবেন__নাইষ্ট্রোজেন, ফস্ফরাস, পটাশ, হিউমাস . 
এবং লাইম-এর কোন অনুপাতের সংমিশ্রণ আপনার 
মাটির পক্ষে Sore i 

এর ফলে টাকার সাশ্রয় হয় কী ভাবে? 

এই পরীক্ষার ফলে আপনি জানতে পারবেন কোন 
ধরণের সার কতো পরিমাণে আপনার মাটির জন্যে 
দরকার । এর ফলে আপনি সারের অপচয় বাঁচাতে 
পারবেন এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, ভুল পদ্ধতিতে 
সার ব্যবহার করে মাটির এবং ফসলের সর্বনাশ করবেন AT 
অর্থাৎ, যে ভাবেই দেখুন, আপনার টাকার সাশ্রয় হচ্ছে! 


Woda সয়েল টেষ্ট কিট, 


* কিষাণ" এবং “জনতা” এই দুরকম মডেলে পাওয়া যায় । 
বিস্তারিত বিবরণ এবং বিনামূল্য পুক্জিকার জন্য লিখুন ঃ 


নরসিংহদাস আগরওয়ালা এ্যা্ড wen (প্রাঃ) লিমিটেড 


৭৭-বি, ব্লক-‘ই', নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩ 
ফোনঃ ৪৫-৬৬২৭ 
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Gas জাতের বীজ, উপযুক্ত জমি, সুষম 
সারের ব্যবহার এবং রোগ-পোক! আক্রমণের 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঠিকমত নিতে পারলে পাটের 
ফলন বাড়ানো মোটেই শক্ত নয়। এই বিষয়ে 
কখন কি কি ব্যবস্থ। eal উচিত তা সংক্ষেপে 
এই প্রবন্ধে আলোচনা কর। হলে! | 


* কৃষি রসায়ণ বিভাগের প্রধান, *% গবেষণা! সহায়ক। 
পাটকৃষি গবেষণাগার, নীলগঞ্জ, ব্যারাকপুর। 


ayaa £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 


তালিকা-১ | 
তেতে বা গুটি পাটের উন্নত জাত, তাদের চাষযোগ্য জমি, বীজ বোনার সময় ইত্যাদি। 
উন্নত জাতের চাষের পক্ষে উপযুক্ত বীজ বোনার ফসল কাটার সাধারণ ফলন 
নাম জমি বা এলাকা! সময় সময় ( হেক্টরগ্রতি ) 
ডি-১৫৪ , মাঝারি ও ফাল্গুনের শেষ ভাদ্র মাসের প্রথম ২১-২৫ 
১১, মিন থেকে চৈত্র থেকে তৃতীয় কুইন্টাল 
পাট হয় মাস পর্যন্ত সপ্তাহের মধ্যে 
জে-আর-সি-২১২ উঁচু ও মাঝারি জমিই a ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় ২৩-৩০ 
ষঃ উপযুক্ত থেকে শেষ সপ্তাহের কুইণ্টাল 
মং 
জে-আর-সি-৩২১ নীচু জমির ফাল্গুনের প্রথম শ্রাবণের দ্বিতীয়  ১৮-২* 
উপযোগী থেকে শেষ থেকে শেষ সপ্তাহের কুইণ্টাল 
সপ্তাহ মধ্যে 
তালিকা-২ So 
মিঠে ব! তোষ! পাটের উন্নত জাত চাষের উপযোগী জমি, বীজ বোনার সময় ইত্যাদি । 
উন্নত জাতের চাষের পক্ষে বীজ বোনার paca ফলন 
বরা উপৰক রনি. সার (হেক্টরপ্রতি) 
আর-ও-৬৩২, মাঝারি বা উঁচু বৈশাখ মাসের আশ্বিন মাসের hrf b> 
(বৈশাখী তোষা ) আমার ste প্রথম থেকে প্রথম ভাগ বা তারও বেশী 
জলে ডুবে যায়ন! 
জে-আর-ও-৮৭৮ বর্ধায় জলমগ্ন ফাল্গুন মাসের শ্রাবণের দ্বিতীয় ২২-৩২ 
( চৈতালী তোষ। ) হুয়ন! এরূপ শেষ থেকে থেকে তৃতীয় কুইণ্টাল । 
সকল জমিতে সপ্তাহের মধ্যে 
_ চাষের উপযুক্ত 
পাটচাষে অবশ্ঠকরণীয় কাজ £ Sissi দিয়ে জমির আগছাগুলি পরিষ্কার 
১। চাষের জন্য জমি তৈরি করতে হবে। 


বেশ কয়েকবার লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে ২। বীজ শোধন 
জমিতে লাঙ্গল দিয়ে এবং মই দিয়ে জমির মাটি জমিতে বোনবার আগে এক কি,গ্রা, বীজ 
মিহি ও আল্গ! 'করতে হয়। এরপর বিদা a প্রতি ৫ গ্রাম হিসাবে আযগ্রোসান্‌ জি-এন কিংবা 


৩৩ 


SANA £ বৈশাখ £ ১৩৭৭ 





এন-আই সেরাঁসান জাতীয় ছত্রাক নাশক ওষধের কিলোগ্রাম প্রয়োজন হয়। 


খুঁড়ে! প্রায় দশ মিনিট ধরে বীজের সঙ্গে 
ভালভাবে মিশিয়ে বীজকে শোধন করতে হবে। 


৩। (৯ শতাংশ অন্কুরোদ্গম ক্ষমতা 


সম্পন্ন) বীজের পরিমাণ বা মাত্রা 

তেতো! বা গুটি পাট (কর্চরাস ক্যাপ- 
wifey): ছিটিয়ে বোনার জন্য হেক্টরপ্রতি 
১২ কিলোগ্রাম এবং ড্রিল দ্বারা লাইনে 
(৩০ সেমি, অন্তর ) বুনতে হেক্টরপ্রাতি ৬ কিলো- 
গ্রাম তেতে! পাটের বীজ প্রয়োজন zz | 

মিঠা বা তোষা পাট ( কর্চরাস অলি- 
টরিয়াস্‌ ): ছিটিয়ে বোনার জন্য এই পাটের 
বীজ হেক্টরপ্রতি ৭'৫ কিলোগ্রাম এবং লাইনে 


ড্রিল দিয়ে বুনতে হেক্টরপ্রতি ৪ থেকে ৫ 


৩১ 


যদি বীজের অঙ্কুর বার হওয়ার ক্ষমতা 
৮০ শতাংশের কম হয় তবে বীজের মাত্র! সেই : 
অনুপাতে বাড়িয়ে দিতে হবে। | 
৪। চারাগাছ নিয়ন্ত্রণ বা বাছাই | 

পাটের চারাগাছ যখন ৬ থেকে ৮ আঞ্গুল 
(৭-১০ সেঃমি)) লঙ্কা হয় তখন ৩-৪ আঙ্গুল 
(৪-৫ সেঃমিঃ) পর পর এক একটি চারাগাছ রেখে 
অন্য গাছগুলি তুলে ফেলতে হয়। তারপর গাছ 
১২-১৪ আঙ্গুল (১৪-১৫ CHAR, ) লম্বা! হলে 
দ্বিতীয়বার গাছ বাছাই করতে হবে । ছিটিয়ে 
বোনার বেলায় ছুটি চারাগাছের পধ্যে দূরত্ব হবে 
৭-৮ আঙ্গুল ( অর্থাৎ ৯-১০ সে,মি, ) এবং লাইনে 
চাষের বেলায় এ দূরত্ব ৪-৬ আঙ্গুল (৫-৮ সেমি) 
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হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই চারা বাছাইয়ে | 


খরচ কম হয়। এন 


ca সাহাবা 


_আগাছ। এবং মরা ও রোগাক্রান্ত চারাগাছ ২ 


তুলে ফেলে জমি পরিষ্কার রাখতে হয়। এই 
নিড়েন কাজ চারাগাছ বাছাইয়ের আগে কর! 


উচিৎ। তবে জমিতে আগাছা কম থাকলে এই 


ছুটি কাজ একসঙ্গে কর! যায়। আগাছ! বা ঘাসের 
পরিমাণ অনুযায়ী অন্ততঃ ছুবার জমির আগাছ। 
_ নিড়ানি দিয়ে পরিষার কর! উচিং। 

et জমির সারের মাটি আল্গ! করা 
att মাঝে জমির মাটি নিড়ানি বা বিদা 
দিয়ে আল্গ। করে দিলে পাটের চারার বাড় 
ভাল হয়। পাটের নিড়াই ও বাছাইয়ের সময় 
এই কাজটি আপন! থেকেই হয়ে থাকে । লাইনে 
বোনা পাটচাষে চক্রবিদ! দিয়ে মাটি উপ্টানোর 
: কারা বা 

ৃ _ জলসেচ ব্যবস্থা 

রি রি সাধারণতঃ বৃষ্টিপাতের ওপর 
নির্ভরশীল । সময়মত বৃষ্টি না হলে এবং খরা 


me চলতে থাকলে জলসেচের প্রয়োজন হয়। মাটির 


প্রকৃতি জল ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী এ সময় 
| ছুই থেকে তিনবার জলসেচের প্রয়োজন হয়। 
৮1 সার প্রয়োগের সাধারণ মাত্র 
ক) জৈব ব আবর্জনা সার £ জমি তৈরির 
সময় হেক্টর প্রতি ৪-৭ টন কম্পোস্ট বা আবর্জনা 
সার খা গোবর সার দেওয়া উচিৎ। 

২) অজৈৰ নাইট্রোজেন সার: trae 














Rie বদলে একবাঁরেও করা যায়। এতে. 









জে-আর-৩-৮৭৮. ও. জে-আর--৬৩২, নামে ক 
মিঠাপাটের, এবং জে-আর-সি-২১২ নামে: তেতো, 
পাটের যথাক্রমে হেক্টরপ্রতি ৪০ কিলোগ্রাম ও 

৬০ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন দরকার হয়।... 

গ) ফসফেট সার : প্রয়োজন, eat? 
হেক্টরপ্রতি ae থেকে ৪০ কিলোগ্রাম ফসফেট | 
(ফস্‌ফরাস পেন্টোক্সাইড. ) প্রয়োগ করা 
উচিৎ । যে সমস্ত এলাকার মাটি অয্নভাবাপর 


সেখানে সুপারফসফেটের চেয়ে হাড়ের গুঁড়ো, 
রকফসফেট গুঁড়ো দিলে ফল ভাল পাওয়া যায়। : 


ঘ) পটাশ সারঃ প্রয়োজন অনুসারে 
হেক্টরপ্রতি ২০ থেকে ৬০ কিলোগ্রাম পটাশ 
( পটাশিয়াম অক্সাইড ) দেওয়া! যেতে পারে। যে 
মাটিতে এর অভাব আছে সেখানে এই সারের 
মাত্রা আরও বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে। 
জমিতে অন্তান্ত ফসলের ধারা ও তাতে সার 
প্রয়োগের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে পাট চাষে 
সারের কিছু কম বেশী হতে পারে । Le oe 

ও) চুন দেওয়ার মাত্রা ও সময়ঃ মাটির 


শি = কমানোর বৌ এডি 


৬২ 





১০০ কিলোগ্রাম থেকে ৩০০০ কিলোগ্রাম চুন 
প্রতি চার্বছর অন্তর জমিতে দেওয়া উচিং। 
অবশ্য THT প্রয়োজন অনুসারে চুন দেওয়ার 
সময় ও মাত্র! বদলানে! যেতে পারে। 

চ) বিভিন্ন সার দেয়ার উপযুক্ত সময় : বীজ 
| বোনার ৪-৬ সপ্তাহ আগে প্রয়োজন হলে জমিতে 
। চুন দিতে হবে। কম্পোস্ট বা গোবর সার এবং 
£ ফসফেট ও পটাশ সার যথাক্রমে জমি তৈরি করার 
সময় ও বীজ বোনার আগে দিতে হয়। 
সাধারণতঃ বীজ বোনার পর ৪-৫ সপ্তাহের মধ্যে 


৩৩ 


পাটের নিড়াই বাছাই শেষ করে নাইট্রোজেন 
সার দেওয়া উচিং। যে সমস্ত এলাকায় মাটির 
গভীরতা কম এবং বৃষ্টির পরিমাণ খুব বেশী, 
সেখানে নাইট্রোজেন ছুবারে প্রয়োগ করলে ভাল 


হয়। প্রথমবার চারাগাছের বয়স যখন ৪-৫ 
সপ্তাহ এবং দ্বিতীয়বার প্রথমবার দেয়ার প্রায় 
২* দিন পর। 
৯। পাট কাটার সময় 

পাটগাছে যখন ছোট ছোট গুটি বা ফল. 
দেখা যায় তখন তা কাটার উপযুক্ত সময় 


বস্ুন্ধর! £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 


কাটার পর সরু ও মোটা গাছগুলে| মোটামুটি 
আলাদা! করে ১৫-২০ সেমি, ব্যাসের জাঁটি বাধতে 
হয়। তারপর পাতা শুদ্ধ গাছের কচি আগাগুলি 
কেটে জমিতেই ফেলে CHER দরকার । তাতে 
জমির উর্বরতা! বাড়বে। 
১০। পাট জক দেওয়া 

পাটের আঁটিগুলোর গোড়া অবস্থা! বিশেষে 
২-৪ দিন, ৩০ থেকে ৬০ সে,মি, জলে সোজাভাবে 
দাড় করিয়ে রাখতে হয়। তারপর আটিগুলি 
জলে একের পর এক পাশাপাশি এমনভাবে 
রাখতে হবে যাতে সব আটির আগাগুলি একই 
দিকে থাকে। প্রয়োজনে এক সারির ওপর আর 
এক সারি আটি রাখা যায়। এইভাবে পাট 
রাখাকে জাক CHR বলে। 

এইবার এই ভাসমান জাককে নিচের যে 
কোন জিনিস দিয়ে চাপ! দিতে হবে। যেমন 
কচুরিপানা, Aa বা খুদেপানা, নারকেল পাতা, 
কেয়া পাতা, কাশ ঘাস, শটি পাতা, খড়, পাট 


কাঠি ইত্যাদি। ভালভাবে ঢাক| দেওয়ার পরে 


জাকের ওপর পুরোন গাছের গুঁড়ি, কংক্রিটের 


টুকরো! বা বড় পাথরের টুকরো! দিয়ে এমনভাবে 
চাপান দিতে হয় যেন Hts ১০ থেকে ১৫ সেমি, 
জলের নীচে ভেসে থাকে। ট্যানিনযুক্ত জিনিষ 
যেমন কলাগাছ: AY কাটা আম বা বেল গাছের 
গুঁড়ি অথব! মাটি ইত্যাদি দিয়ে চাপান দেওয়া 
কখনও উচিত নয়; কারণ তাতে পাটের আঁশের 
রঙ শ্যামলা বা কালো হতে পারে। 
১১। পাটের আশ ছাড়ানো 

জাক দেওয়ার ৮ দিন পর থেকে প্রায় প্রত্যহ 
দুই একটি পাট গাছ তুলে দেখতে হবে যে আশ 
কাঠি থেকে সহজেই আলগা হচ্ছে কিনা। যখন 


আশ সহজেই কাঠি থেকে আলগা হয়ে আসবে 
তখনই আশ ছাড়াতে হয়। আটির গোড়ার অংশ 
পিটিয়ে ভেঙ্গে, তারপরে জোরে টেনে আঁটির 
সম্পূর্ণ আশ পাট কাঠি থেকে ছাড়ানোর চেয়ে 
এক একটি করে পাট কাঠি থেকে আঁশ ছাড়ালে 





_ যখন ৪০-৪৫ 


ভাল আশ পাওয়া যায়। বদ্ধ ডোব| A নালায় 
পর পর কয়েকবার পাট পচালে শেষের দিকে 
আশের রঙ কালচে হতে পারে। তাই বদ্ধ ডোবার 
কম জলে বারবার পাট ন! পচানোই ভাল | 
১২। পাটের পোকা মাকড়ের আক্রমণ 
প্রতিকারের সাধারণ ব্যবস্থা 

বারবার পোকার আক্রমণ থেকে পাট 
ফসলকে বাঁচানোর জন্য নিয়লিখিত কীটনাশক 
ওষুধের যে কোন একটি মিশ্রণ, স্প্রেয়ার বা ছিটান 
যন্দ্রের সাহায্যে কয়েকবার গাছে ছিটানে! উচিত। 

ক) প্রতি ৫ লিটার জলে ৭.৫ মিঃলি? এনড্রিন 
২০ ই-সি (০.০৩ শতাংশ এনড্রিন) এবং ৩ মিঃলি, 
থায়োডান ৩৫ ই-সি (০.০২ শতাংশ এস্তো- 
সালফান) এক সঙ্গে মিশিয়ে ৩ থেকে ৪ বার 
ছিটোতে হবে। 
| অথবা 

খ) প্রতি ৫ লিটার জলে ১০ মিঃলি, এনড্রিন 
২০ ই-সি ( ০.০৪ শতাংশ Gael) এবং ৫০ 
মিঃলি, লাইম সালফার দ্রবণ (১ শতাংশ) 
একসঙ্গে মিশিয়ে ৩-৪ বার ছিটোতে হবে। 

তালিক।--৩ 

ফসলের বয়স অনুসারে প্রতি হেক্টর জমিতে 
ছিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ | 
ফসলের বয়স প্রতি হেক্টরে জলের পরিমাণ 

(দিন) (লিটার ) 


” ৬০---৬৫ 
» ৮০7৮৫ 
৮ ১০০--১৪৫ 


VARA £ বৈশাখ £ ১৩৭৭ 


১৩। ছত্রাক ঘটিত রোগের আক্রমণ থেকে 
ফসল বাঁচানোর সাধারণ উপায় 

ক) বোনার আগে বীজ ছত্রাক নাশক ওষুধ 
দিয়ে শোধন করতে হয়। (পূর্বে বর্ণিত ) 

খ) মাটির met কিছু বেশী হলে চুন দিয়ে 
তী কমানো দরকার | 

গ) প্রয়োজন মতে! জমিতে পটাস সার দিতে 
হবে। 

ঘ) মাটির 'পরোসিটি? গুণ উনি জন্য 
জৈব সার দেওয়া দরকার | 

ঙ) সময় মত নিড়াই ও নিয়ম মত চারা গাছ 
বাছাই করে জমি পরিষ্কার রাখতে হবে। 

চ) জমিতে জল নিকাশের ব্যবস্থা ভাল 
রাখতে হবে। 

ছ) চাষের প্রচলিত ধারার বদল করে দুই-এক 
বছর পাটের বদলে সেই জমিতে আউশ ধান এবং 
আলুর বদলে আমন ধান চাষ করে আবার পাট 
করলে পাটের ধস! রোগ ( BES) অনেক কম 
হতে দেখা গেছে। যে জমিতে বরাবর পাটের পর 
আলুর চাষ হয় সেখানে প্রতি তৃতীয় বছরে 
আলুর বদলে ডাল জাতীয় শস্য করলে পাট ও 
আলুর ফলনের দিক থেকে ভাল হুবে। 

জ) ০.৭৫ শতাংশ কপার অক্নিক্লোরাইড( ৫০ 
শতাংশ তাম!) গাছের পাতা ও কাণ্ডে ছিটালে 
রোগের আক্রমণ অনেকটা কমানো যায়। 

তবে রাসায়ণিক উপায়ে সব সময়ে রোগের 
প্রতিকার করা বেশ খরচের ব্যাপার। তাই 
রোগ যাতে না হয় বা কম হয় সেজন্য গ্রাতিষেধক 
ব্যবস্থা নেওয়াই বিশেষ প্রয়োজন | 





৩৫ 


আপনার বলছেটানা গাড়ি 
ডবল মাল বইবে 





সরঞ্জাম লাগান 


বলদেটানা গাড়িতে দরকার শুধু ডানলপের নিউম্যাটিক টায়ার, হইল আর আত্মন্‌ ! 
ৰাস, তাহলেই ভার. বওয়ার BAB) এমন বেড়ে যাবে যে, দুগুণ মালও অনায়াসে 
বইতে পারবে--আর চাকায় লোহার বেড় লাগানে! গাড়ির চেয়ে চলবে শতকরা! 
...২& ভাগ বেশী বেগে । 

আরও একট] সুবিধে এই যে, গাড়িতে নিউম্যাটিক টায়ার লাগানো থাকলে রাস্তাঘাট 
জখয করে না-_-তাতে রাস্তাঘাট মেরামতের মোট! খরচও বেঁচে যায়। 

এবার থেকে আপনাক্স গাড়িতে ভানলপ এ.ডি.ভি. সরঞ্জাম লাগিয়ে নিন। এই সরঞ্জাম 
নয়া দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণ! কাউন্সিল sys পরীক্ষিত ও অনুমোদিত । 


৫০৮ SINT afs.fs. সরঞ্জাম i 


নামে দ্যৈষ্ট হলেও মাসের ভাই বোনদের 
মধ্যে এ মাস বড়দ! হতে পারেনি । বৈশাখই 
বড়দাদ।। কিন্ত মেজদাতে বটেই । তবে মেজদ! 
হলেও উত্তাপের মেজাজ বৈশাখের থেকে জ্যোষ্টের 
বেশি ছাড়া, কম নয়। খা খাঁ রোদ্ধ,র। 

রোদ্দুরের উত্তাপের এই Coes চাষের খুব 
কিছু করণীয় নেই । আউশ ধান, ভুট! আর পাটের 


বোশেখে আপনার জমিতে কম্পোস্ট সার 
দিয়ে ২-৩ বার লাঙল দেয়! হয়ে গেছে নিশ্চয়ই । 

এবার আউশ ধানের বীজ বোনার পালা । 
কিন্তু তার আগে দরকার বীজ শোধন কর! 
আর বীজতল! তৈরি কর1। বোনার জন্যে দুলার, 
এন-সি ১৬২৬ ও ধাইরাল জাতের বীজ ব্যবহার 


‘ 


করা যেতে পারে। ছিটিয়ে বুনলে একরে 
৩০-৩৭ কেজি এবং সিডডরিলে বুনলে ২০-২৫ কেজি 
বীজের প্রয়োজন। 

ভালে! বীজ বাছাই করে এক কেরোসিন টিন 
জলে ৬ ছটাক মুন গুলে বাছাই বীজ ডুবিয়ে 
নাড়াচাড়। করলে হালকা অকেজে। বীজ ভেসে 
উঠবে। সেগুলো ফেলে ডোব! বীজ জলে ধুয়ে 
শুকিয়ে নিন। পরে ৩০* ভাগ বীজের সঙ্গে ১ 
ভাগ এগ্রোসেন জি-এন দিয়ে শোধন করে নিতে 
হবে। তারপর ঝুরঝুরে তৈরি জমিতে বীজ 
ছিটিয়ে দেবেন বা সিডডিলে বুনবেন। 

যদি রোয়! প্রথায় চাষ করতে হয়*্তবে 
আপনার বীজতলা দরকার। বীজতলার জমি 
৬-৮ বার চাষ দিয়ে তৈরি করতে হবে। BBE ১৫ 
২৫ ফুট মাপে জমি ভাগ করে নিয়ে এর চারদিকে 





. সস : 
৬ Tea 


: বসুন্ধরা £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখা! : 

জল নিকাশের জন্যে ১ ফুট চাঁওড়া! নাল! রাখতে 
হবে। বীজতল! জমি থেকে ৩-৪“ ইঞ্চি উচু 
হবে। এ রকম প্রতি খণ্ডে ৩০-৪০ কেজি গোবর 
সার, ই কেজি সুপার ফসফেট, ₹ কেজি গ্যামোঃ 
সালফেট বা ই কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে জমির সঙ্গে 
মিশিয়ে দিতে হবে। এভাবে তৈরি প্রতি 
বীজতলায় ই কেজি বীজ সমানভাবে ছড়িয়ে ছাই 
ও মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এক একর 
জমির প্রয়োজনে এ জাতীয় ২৫-৩০টা বীজতলা 
দরকার। চীর! বেরুবার ১০-১৫ দিন পর নার্সারী 
স্প্রে দিতে হবে। রোয়ার জন্যে ছুলার, BIT, 
এমসি ১৬২৬, এন-সি ৯১৮ ও সি-এইচ ৪৫ 
জাতীয় বীজ লাগে । একরে ১৫-২০ কেজি বীজ 
লাগে Catal প্রথায় চাষ করলে। 

al দিয়ে থাকেন তাহলে শেষ চাষের বেলায় বা 
কাদা! করবার সময় একর পিছু ৭৫ কেজি সুপার 
ফসফেট, ২* কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ এবং 
৪০ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট ব| ২০ কেজি 
ইউরিয়। দিয়ে ভালে! করে মাটিতে মেশাতে হবে। 
- ক্রমেই বীজতলা! থেকে চার! তুলে রোয়ার 
পালা আসছে। হ্যৈষ্টের শেষের দিকে চারার বয়স 
৩-৪ সপ্তাহ হলে PAG হবে। বীজতলা থেকে 
সাবধানে চার! তুলে চারাগুলে! ব্লাইটক্স ব৷ 
ফাইটোলান গোল! জলে ২ মিনিট ডুবিয়ে তুলে 
নেবেন। তারপর ৩-৪টি চারা এক গুছিতে 
a” x 8“ বা ৬৮ ১৯ ৬ দূরে দূরে লাগিয়ে 
দেষেন। | 


পাট 
জ্যোষ্ঠের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আপনি কিন্তু 
মিঠে পাট বুনতে পারেন। তাছাড়া কল্যানী ' 


তোষা-১ ও জে-আর-ও ৮৭৮ জাতের পাটও 
জৈষ্ঠের মাঝামাঝি লাগাতে পারেন। চারা 
লাগাবার দূরত্ব বৈশাখে যা বল! হয়েছে তাইই । 
এখানে উল্লিখিত জাতগুলো যদি আপনি বৈশাখে 
বুনে থাকেন তাহলে তার ৪ সপ্তাহ পরে অর্থাৎ 
এই হ্যৈষ্টে আপনি অবশ্যই চাপান সার হিসেবে 
একর পিছু ১০ কেজি নাইট্রোজেন দেবেন। মাটি 
হান্ধ। হলে ছু দফায় দিতে পারেন। ' 

বৈশাখে বোনা যে কোনো! জাতের পাটের 
গাছের বয়স জ্যৈষ্টে ৩৫-৪০ দিন হলে বা চারার 
উচ্চত। ২ ফুট হলে ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বারে 
একর পিছু ১০ কেজি ইউরিয়া জলে গুলেও 
ছিটাতে পারেন, যদি চাপান সার হিসেবে নাই- 
ট্রোজেন সরাসরি মাটিতে না দেন। tars এ 
রকম স্প্রে এক বা ছুবারের বেশী দেয়! সম্ভব হবে 
না। 

ভুট্টা 

জ্যৈষ্টে ভূটার চারার বয়স ৭৬ দিন থেকে 
১*৫ বা আড়াই থেকে সাড়ে তিন মাস | হ্যৈষ্ঠের 
মাঝামাঝি চারার বয়স হবে প্রায় ৯* দিন। এখন 
ক্রমেই আপনার ফসলে ভুট্টার দানা বাধতে শুরু 
হয়েছে। এ সময় ফসলের দিকে সযত্ব লক্ষ্য 
রাখবেন। পাখি বা শেয়াল যেন সখের ফসল 
নষ্ট না করে দেখবেন। এই সময়টাতেই সোনার 
শিষ গড়ে উঠছে ভুট্রার ক্ষেতে। 


৩৮ 


টুন বৌ যারে লিখতে হবে: ne 
_ লেখা পাঠাবার ঠিকানা £ এডিটার, eet afte widen Boe লোভ ছি 


"ক্ষেতে আশ্রম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ £. 
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এট 


ধানকে, 
আগাছা -মুক্ত করা 


কঠিন 
তাই আমর। তৈরী 
করেছি BIA এফ- 


৩৪ যা কেবল 
আগাছা 


ধ্বংস FTA | 


হাত fece আগাছা Gace গিয়ে জাপনি 
আগাছার চেক বেশী ধান তুলে ফেলতে পারেন! 

BT হাতে টেনে জাগাচ্ছা তোলা বড় 

QAR ও সমগ্র যেলী লাগে জার সব আগা 
সম্পূর্ণ নির্মূল কয়৷ ধারনা ৷ তাই ষ্ট্যাম্‌ এক — oe 
স্প্রেকক্ষন । দেখবেন, এতে ধানের কোন 

ক্ষতি না হয়ে সব আগাছা মরে গেছে। 

ধান সক্ীব ও সবুদ্ধ হঞ্জে কেড়ে উঠেছে। 

ফলে, আপনার লাভও অনেক বেশী হয্সেছে। 

উইথ এক-১9 ক খরচে নিদিষ্টভাবষে 

কেবল BAST HS নাশ করে। 


ইপ্তোফ্চিল কেমিক্যাল্স্‌ লিঃ 
HT ২৪. Bron; 

STAM E34 AIRS Pitas 

foe হচ্ছে 499 হাল CHI: 

ফিলাডেলকিয়া হুকরা্-এক ট্রেউষাক | 
আষেরিক! বুফরা্ ও rere দেশে এইড 














বৈশাখ শেষ, জ্যৈষ্টের শুরু । এ বছর 
বৈশাখে পেলাম শুধু খর রোদ ও খর! । নি্ধরুণ 


‘ আকাশ যেন অগ্নি বর্ণ করে চলেছে। চির 


পরিচিত কাল বৈশাখীর এ বছর দেখাই মিলল at | 
আকাশে কাল মেঘের ছায়ামাত্রও নেই। শুধু 
রোদ, কঁ। ঝা কর] খর রোদ । মাঠের মাটি শুরু, 
বিলীন । কাল বৈশাখী শুধু মানুষের জীবনে 
শীতল বারি এনে, জীবনকে মনোরম ও সুশীতলই 
করে ৮1, কাল বৈশাখীর প্রয়োজন কৃষি জগতেও 
অসীম। 

জলের অভাবে শুকিয়ে গেলে। ঝিঙ্গে, আর 


ARG গাছ--উচ্ছে, করলা, চিচিঙ্গে, বরবটি, 


ট্যারসও |. বৈশাখে প্রাক মৌসুমীর কয়েক 


& পসল! বৃষ্টি কৃষকের বড় প্রয়োজন | শুধু সবজি 


॥ বসুন্ধরা ॥ 


২২শ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ ১৮৯০ শকাব্দ" 


বাঁচানোর জন্যাই নয়, এই জলের সুযোগ নিযে 
এ সময় কৃষক জমি তৈরি ও কিছু কিছু ফসল 
BU পাট ও আউশ ধানের চাষ করে থাকেন। 
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি সময়মত হওয়ায় সেখানকার চাষের 
কাজে কোন অস্থবিধ! হয়নি । কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে 
খরায় আউশ ও পাটের ক্ষতি হলে! । a 
ইতিমধ্যে নামলে এই ক্ষতি থেকে কৃষক হয়তো 
বাঁচাতে পারবে তার ফসল। 

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান চাষ খরিফ মরস্ুমে। 
আমন ধানের চাবই প্রধান ate বৃষ্টির 
জলেই এই চাষ হয়ে থাকে। পাক মৌন্ুমীর 
জল যেমন দরকার আউশ ও পাটের জন্য | আমন . 
ধানের ভাল ফলনের জন্য তেমনি দরকার মৌন্থমী 
বৃষ্টির । বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে জাতের 
আমন ধানের চাষ হয়, তারজন্য বৃষ্টির জলের 
দরকার একাস্তরভাবেই। | 

তবে এখন সেচের সুবিধ! আগের তুল্নায় 
অনেক বেড়েছে। যেখানে গভীর নলকুপ, নদী 
থেকে পাম্প বসিয়ে জল তোল! বা অগভীর 
নলকৃপের স্থুবিধ। রয়েছে, সেখানে কৃষকর! কিন্ত 
চলতি দীৰ্ঘকালীন আমন ধানের চাষের ওপর 


বনুন্ধর। £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ২য় সংখা। 


নির্ভর না করে, অধিক ফলনশীল জাতের ধানের 
চাষ করেন। তাতে একই জমি থেকে বেশী 
ফসল পেতে পারবেন । বেশ' কয়েকটি জলদি 
জাতের ধানের সঙ্গে কৃষকরা এখন পরিচিত 
হয়েছেন। সময় থাকতে নিজের পছন্দমত বীজ 
কৃষকর! যেন যোগার করে রাখেন। তাছাড়। সার। 
বছরের চাষের একটি পর্বায়ও তারা যেন ঠিক 
করে রাখেন। যাতে চাষের প্রয়োজনীয় জিনিস 
সময়মত যোগার করতে কোন অস্গুব্ধা না হয়। 

অধিক ফলনশীল জাতের ধান থেকে বেশী 
ফলন পেতে হলে কিন্তু চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে 
কৃষকদের সজাগ হতে হবে। উন্নত প্রথায় 
চাষের এরজন্য একান্ত দরকার । উন্নত প্রথায় 
চাষের সবগুলি ধাপই পুরোপুরি মেনে চলতে 
হবে। অভিজ্ঞত! থেকে বার বার দেখা গেছে, 
যে কৃষক উন্নত চাষের কোন একটি প্রথা বাদ 


দিয়েছেন ব| পুরোপুরি কার্যকরী করেননি, 
ফলনও সেসব ক্ষেত্রে কম হয়েছে। কাজেই 
উন্নত প্রথাগুলি খুব ভাল করে আগে জেনে 
নেওয়া দরকার | 

চাষের প্রথম ধাপ হলে! বীজতল! তৈরি। 
কারণ ভাল ফলনের জন্য আগে দরকার পুষ্ট ও 
সতেজ চারা! । বীজতল! নির্বাচন ও তৈরি করা 
সম্পর্কে তাই আগে Vy নিতে হবে। 

বীজতল। কিভাবে তৈরি করতে হবে, কতটা! 
সার কখন কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, জল- 
সেচের জন্য কি করতে হবে । এ সম্বন্ধে বিস্তারিত 
খবর স্থানীয় গ্রামসেবক ও বি,ডি)ও, অফিস থেকে 
কৃষকরা পাবেন। তাদের সঙ্গে এ সম্বন্ধে যোগা- 
যোগ করে কৃষকরা যেন তাদের প্রয়োজনীয় 
সাহায্য ও পরামর্শ নেন ও অধিক উৎপাদন & 
কার্ধন্থচীকে সফল করে তোলেন। 
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০ 


yi 
= 
৭ পি eet 


শত কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞান ও কারিগরী 
শিক্ষার মাধামে ফলন বাড়ানোর জন্ত আমাদের 


ih FE ১৫৬১ ak 


দেশে কৃষি বিপ্লব শুরু হয়েছে 1 এই কৃষি বিপ্লব 
প্রধানতঃ ধান, গম, SE প্রভৃতি খাগ্যশস্তের উৎ- 
পাদন বাড়ানোর জন্যই হচ্ছে। এজন্য নিবিড় 
চাষের সাথে সাথে উন্নত ফলনশীল জাতের বীজ, 
প্রচুর পরিমাণে সার, প্রয়োজনমত সেচ ও সময় 
মত শস্তরক্ষণ প্রভৃতির বাবস্থ। কর। হয়েছে। 
খাছাশস্তের উৎপাদনের ওপর বেশি গুরুত্ব 
দেওয়ার জন্য, স্বভাবতঃই গত ৫* বছর ধরে কৃষি 
বিজ্ঞানীর! আখ চাষে যে সমস্ত উন্নতি করেছিলেন 


ইক্ষু উন্নয়ন আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ | 





= we Sito snag 
ANG Bot গ্ৰ) তান 


সেসব কাজ কিছুট! পিছিঞ্ে পড়েছে। তঙুল জাতীয় 
খান ছাড়া, চিনির প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। তাই 
আখের ফলন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তাও উপেক্ষ। 
করা চলে না। 

আখধান ও ACME সাথে শস্তপধায়ে চাষ কর! 
হয়, HUD আখের বিঘা প্রতি ফলন বাড়ানোর 
দিকেও নজর দিতে হবে | তা না হলে, এমনও সময় 
আসতে পারে যখন আখের চাষ পশ্চিমবাংল! 
থেকে মুছে যেতে পারে, যদিও মাটি ও আবহাওয়ার 
দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জমি দাক্ষিণাত্যের মতই 
উচ্চ ফলনক্ষম আখ চাষের উপযোগী | 





: রর সকলেই জানেন যে, উচ্চ ফলনের গোড়ার অ 


= কথাই : হচ্ছে উন্নত: জাতের fei : 
. চাষের কাজে ট 
হবে প্রথম পদক্ষেপ lL 


সুতরাং 





যে নিষ্ঠা ও শ্রমের সঙ্গে গবেষণা করে আসছে, 


তার ফলে অনেক, রকমের উন্নত জাতের আখের _ 


প্রচলন হয়েছে। এই গবেষণার ফলে অনেক 
অভাবনীয় ফল পাওয়া গেছে; কোয়েশ্বাটোর 
| জাতের আখের প্রচলন শুধু আমাদের দেশেই 
হয়নি, বিদেশেও এর বিরাট চাহিদ! রয়েছে। 












জাতের আখ আমেরিকা ও আষ্ট্রেলিয। 
: নুদ্ধ থিবীর ২৬টি দেশে চাষ করা হচ্ছে। 

oe আশ্চর্যের বিষয়, এই সব . কোয়েম্বাটোর 
জাতের আখ বিদেশে ভাল ফলন দিলেও 
আমাদের দেশে এই জাতীয় আখের ফলন অনেক 


কম, অর্থাৎ একরে প্রায় ১৮ Bar. যদিও 
দ্বাক্ষিণাত্যে একর প্রতি গড় কলন ৩০ টনের 


বেশি, কিন্তু উত্তর ভারতের রাজ্যগ্ুলিতে কতক- 
গুলি অসুবিধার জন্য ফলন মাত একর প্রতি ১২ 
উনের মত পাওয়া যায়। ্‌ 

: কিছুদিন হল, আখের জাতের ব্যবহারের 
রশ কিছুটা পরিবর্তন শুরু হয়েছে--সাথে সাথে 
< তের sitet চিনির ফলনেও বেশ কিছুটা 
ay দেখা গেছে। মারা রাজ্যে কোঃ ৬৫৮ 
এবং কৌঃ ৮৫৩, পুরনো জাতের কো: ৪১৯ এর 
= বদলে ব্যবহৃত হচ্ছে। 1 জলদি * ও উচ্চ ফলনশীল 








ত জাতের বীজের ব্যবহারই fi 
আখের, বেলায় এ কথ। 
আমর! নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, গত ৫০ বছর 
ধরে কোয়েম্বাটোর সুগারকেন ব্রিডিং ইনষ্টিটিউট 


| হয়ে থাকে যে কোয়েস্বাটোরে উৎপন্ন কোঃ 








বর বে কোঃ ন ॥ কোন চিনির 






করা হচ্ছে। কে: ৭৪*-এ একর প্রতি ৯ টন আখ ২ 
বেশি পাওয়া যায় কো; ৪১৯, থেকে। ওখানে: 
কোঃ ৭৪* জাতের আখ খরা বা বেশি জল 
দাড়ানো! সহ করতে পারে | | 
উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তর- 
প্রদেশে, বিহার ও পাঞ্জাব রাজ্যে যেখানে 


ভারতের মোট আখের she অর্ধেক অবস্থিত, | 


সেখানেও নতুন নতুন, উন্নত 
লাগানোর ব্যবস্থা হয়েছে। 


আখ উত্তরপ্রদেশ ' ও পা্জাবের চাষী ৪ মিল রং 


জাতের শখ | 













জাতের আখের ফলন অত্যন্ত বেশি এবং লাল ৃ 
ধস! রোগের উপজ্রব এই আখে দেখা যায় না। 
উত্তরপ্রদেশে কোন চিনির কলে কো: ৩১২ 
এর বদলে কোঃ ১১৪৮ জাতের আখ ব্যবহার 
করায় শতকর! চিনি প্রাপ্তির ভাগ ৯ ৯ থেকে বেড়ে 
শতকর! ১ ge হয়েছে I 
আখ অত্যন্ত নত ঠাগাৎ সঙ করতে পারে। Las 


কোঃ ১১৪৮ জাতের 


দেখা গেছে, এই জাতের 2 ee 


“ 


এর থেকে বোঝা যাবে যে, ঠিকমত কৃষির 
সুযোগ-সুবিধাগুলি পাওয়া গেলে, আমাদের 


দেশে এমন সব উন্নত জাতের আখ আছে, যা 


উচ্চ ফলন দিতে পরে। এই সক্ষমত1 আখের 
শস্ত প্রতিযোগিতায়ও প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের 
দক্ষিণাঞ্চলে শস্ত প্রতিযোগিতায় একর প্রতি 
১০০ টন আখের ফলন পাওয়া গেছে। এ কেবল 
উচ্চ ফলনশীল আখের জাতের বাবহার থেকেই 
সম্ভব হয়েছে। 

আখের জাতের উন্নতির কোন শেষ সীমারেখ। 
AS | আদর্শ জাতের আখ যাতে সমস্ত গুণগুলিই 
বর্তমান থাকবে; তা পাওয়! কঠিন। স্ুগারকেন 
ব্রিডিং ইনপ্লিটিউট আখের জাতের উন্নতি করে 
একটি নতুন জাতের আখ বার করেছেন। এই 
নতুন জাতের আখটি হল কোঃ ৬৮*৬। এই 
জাতের আখে উচ্চ ফলন, উত্তম চিনি, লাল ধস! 





FIER 3 জ্যেষ্ঠ £ ১৩৭০ 


রোগ ও ভূষ। রোগ (Smut) প্রতিষেধক প্রভৃতি 
গুণগুলিকে একত্রিত কর! হয়েছে। এই কোঃ 
৬৮০৬ আখকে “আশ্চর্য আখ” ( Wonder 
Cane ) পর্যায়ে ফেলা যায়। : 

ভারতের এই আখের জাতি বিপ্লব থেকে 
পশ্চিমবঙ্গও পিছিয়ে নেই। পশ্চিমবঙ্গে বেণুয়া- 
ডহরী স্থগারকেন রিসার্চ ফার্মে কোয়েম্বাটোর থেকে 
আনা উন্নত জাতের আখের পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করে দেখা হচ্ছে। এর মধ্যেই জলদি জাতের 
কে: ৩১৩ আখের বদলে কো: ৬২২ এর প্রচলন 
হয়ে গেছে। মাঝারী জাতের আখ কোঃ ১০০৮ 
উচ্চ ফলন ও রোগাক্তমণ সহ করার ক্ষমতার 
জন্য পশ্চিমবঙ্গের চাষী মহলে বেশ চালু হয়েছে। 
আমাদের চাষীদের ক্ষেতে এর একর প্রতি ফলন 


১২০০ মণ পর্যন্ত পাওয়! গেছে। 


আর একটি উত্তম জলদি জাতের আখ 





কোঃ» ৯৯৭ es ফলন ও চিনির ae জন্য 


পশ্চিমবঙ্গে চালু হতে: চলেছে 1 তাছাড়া আরও 
একটি উচ্চ ফলনশীল আখ কোঃ ৬২০১৭ পাওয়া 


গিয়েছে যাতে চিনির পরিমাণও প্রচুর এবং লাল 
ডোর! ধসা রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে ও 
খর। FS করতে পারে । এর চাষে পশ্চিমবঙ্গের 
চাষীর! প্রচুর লাভবান হবে আশ কর! যায়। 
এখন পৰন্ত পচ্চিমবাংলায় কো: ৫২৭. জাতের 
আখের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি । কিন্তু এর মধ্যে 
লাল ডোর ধ্সা রোগ অত্যন্ত প্রবল। 

তাই আশ! কর! যায় যে, বেথুয়াডহরী 
নুগারকেন রিসার্চ ষ্টেসন হয়তো এমন একটি 
“atest আখ” পশ্চিমবঙ্গের HY বের করবেন, 
যা নাকি কোঃ ৫২৭ জাতের ব্যবহার বদলে দিয়ে 
বাংল! দেশে আখের জাতিতে একটি fear aft 
করবে। 
এখানে প্র কয়েকটি উন্নত জাতের 
আখের বিবরণ দেওয়া: হলো 1. ; 
১1 কোঃ ৯৯৭ চেয়ে জলদি জাত। 
পাকার সময় পৌষ-মাখ মাস। ভাল ঝাড় হয়। 
আখ অত্যন্ত নরম হওয়ায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা 
থাকে। ফলন বেশি।, টিনা 
রা ~ 8 














হয়। 


. ঈীড়ান সহা করতে পারে | 





mag মাস। কলন খুব বেশি | লাল ডোর 


ধস! রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমত| রাখে । রসের 


মধ্যে চিনির পরিমাণ প্রচুর । ২ 


৪। কোঃ ৫২৭--মাঝারি জাতের আটা 
আখ। পাকার সময় ফাল্গুন মাস। ভাল ঝাড় 
সোজা থাকে এবং সাধারণতঃ পড়ে যায় 
না। কিছুটা খরা ও জলাভাব সহা করতে পারে। 
মুড়ী আখের পক্ষে ভাল । ween ae, ও. 
খুব ভাল গুড় হয়। . রা 

৪। কোঃ ear ও জাতের রি 


আখ । খুব লশ্বা আখ হয় এবং মাথা ভারী হয়। 


ফাল্গুন মাসে পাকে। কিছুটা জল দীড়ান ও খর 
সহ করতে পারে। সাধারণতঃ লাল ডোর! ধসা 
রোগ প্রতিষ্ধেক। ফলন খুব বেশী হয়। 


৬1 কো: ৪১৯-_নাবি জাতের মোটা & 
আখ। চৈত্র মাসে পাকে। আখ নরম হাওয়ায় | 


পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ees 






প্রচুর টি 
লাল ডোর! ধসা রোগে সহজেই আক্রান্ত হও রী ্ 
at কোঃ ১১৩২-নাবি: জাতের am 7 





| এই জাতগুলির মধ্যে কও বেশি দিতে 
কৌ; ৫২৭ এর চাষ হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে 
পর্যন্ত alg কাছে সব চেয়ে 








এ কথা নতুন করে আর বলার দরকার নেই 
যে জমি বাড়ছে না; বাড়ছে লোক সংখা! । 
উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পোড়ে! অনাবাদী জমি 
থেকে নদীর চর, পাহাড়ের ঢাল সব জায়গাকেই 
যতট! সম্ভব চাষের আওতায় আন৷! হয়েছে। fea 
ক্ৰমবৰ্ধমান খাগ্ের চাহিদ। এই ব্যাপকভাবে চাষ 
করেও মেটানে। যায়নি। সীমিত চাষের জমি 
থেকে. বেশী খাদ্য উৎপাদন করতে গেলে এখন 
দেখ! যাচ্ছে নিবিড় চাষ ছাড়া উপায় নেই। শুধু 
পেটের ক্ষুধাই মেটানো! নয়, সুষম খাদ্যের সংস্থান 
করতে গেলে একই জমি থেকে একাধিক ফসল 
তোলার এখন চেষ্টা করতে হবে। 


পৃথিবীর অঙ্যান্য দেশ যেখানে চাষের জমি 
সীমিত সেখানে নিবিড় ও পর্যায় চাষের পরীক্ষ। 
নীরিক্ষা চলেছে। পর্যায় বা অবিরাম চাষের 
পরীক্ষায় খুব ভাল ফল পেয়েছে তাইওয়ান | 
পর্যায় চাষ ব! অবিরাম চাষ করে সাফল্য লাভ 
করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে 
আমাদের দেশেও। ২৪ পরগণা হুগলী, Brew) 
প্রভৃতি জেলায় এই অবিরাম চাষ বা বহুমুখী 
ফলনের পরিকল্পনা CET হয়েছে | 

এই রিলে ক্রপিং বা অবিরাম চাষ কি ত| 
বোধহয় একটু ব্যাখ্যা করে বলা দরকার । বৃষ্টি- 
পাতের সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে এতদিন আমাদের 





একটি নয়া চক্র তোর হচ্ছে o রিলে ‘aie 
a. অবিরাম, চাষে। যার প্রথম পর্যায়ে খরিফ 
: চাষ খরিফ ফসল কেটে নেবার পক্ষকাল 
আগে থেকে we হয়ে রবি পর্যায়ের মাঝামাঝি 
য় পর্যায়। তৃতীয় পর্যায় রবি চাষ। 
পর্যায়_রবি পর্যায় শেষ হবার 
থেকে সুরু হয়ে খরিফ মরহুমের সুরু পর্যন্ত। 
ন্ত কেন নাম হোল রিলে ক্রপিং ব! পর্যায় 
এই চাষ যেহেতু এক পর্যায় থেকে অন্ত 
সারা বছর ক্ষান্তিহীন চলতে থাকে, তাই 








nae নামটর মধ্যে একটা ক্রীড়ারস আছে। 
কেননা রিলে রেস একট! চিত্তাকর্ষক ও বহু- 
রঃ পরিচিত খেলার নাম।. খেলাটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
কয়েক টিম নিয়ে এই রেস বা দৌঁড় প্রতি- 
টি গিতা হয়। প্রত্যেক টিমে থাকে চারজন 
 দৌঁড়বীর। প্রতি টিমের প্রথম ব্যক্তি দোঁড়ে 
q শেষ করে তার টিমের দ্বিতীয় 
নি টিমের রুমাল বা কোনে 
তার ca শে ae তারই Be 
fe i | হাতে সেই টোকেন বা রুমাল 
al ae জন ই জনকে 














কিন্তু সে (যাই হোক খেলার মল কথাটি হচ্ছে 
কোন এক টিমের বিশেষ একজন একট! লঙ্বা 
দৌড়ের অংশ বিশেষ মাত্র, সম্পূর্ণ টি নয়। তার 
ONG চলতে চলতেই এক সময় দ্বিতীয় জনের 
দৌঁড় স্থরু হচ্ছে। এভাবে এই অখণ্ড দোঁড়ে 


চার এ্নেরই আলাদা আলাদা অথচ 
পরস্পর সম্পর্কিত ভূমিক! আছে। চারজনের 
চাড়টি দৌঁড়ে একটি টিম 1বজয়ী হতে পারে। | 

রিলে ভ্রপিং-এও সার! বছকে চারটি রায় 
চাষে কৃষি সাফল্য আসতে পারে। এক্ষেত্রেও 


খরিফ সুরু হয়ে গিয়ে শেষ না হতেই এই রিলে *. 


ক্রপিং টিমের দ্বিতীয় দৌড় ব! দ্বিতীয় চাষ পর্যায় 


সুরু হয়ে যায়। তার শেষ হবার আগেই তৃতীয় + 


বা রকি পর্যায় সুরু হয়ে যায়। এবং রবি শেষ 
হবার আগেই শেষ ডাব পরীর হতে ব্রি 
পা 


কিভাবে চাষ হয় 
এই ভায়ে চলতি mone অনেক কিছুই 


ভুলতে হবে। যেমন আমন ধান সাধারণভাবে 


যে প্রথায় রোপণ হয়, সেভাবে করলে অরিরাম 
চাষ চলবেনা । লাইন করে ধান রোয়া এই চাষে 


একটি অবশ্য কর্তবয॥ আমন ধান কাটা ও 






তোলা হয যার অগ্রহায়ণ মাস শেষ হয়ে = 


— 


জমি তৈরীতে প্রায় আরও মাস খানেক লাগে। 


ততদিন জমির রস আর তেমন থাকেনা । ফলে 
আর একটি চাষ কর! যায় না। 

কিন্তু জমির এই রসকে কাজে লাগানো যায় 
যদি লাইন করে ধান লাগানো হয় ও ছু সারির 
মধ্যের ফাকা জায়গায় আশ্বিনের শেষ বা কান্তিকে 
ছোট কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে সেখানে কপি, 
করাইসুটি সরষে মুন্থুরী ইত্যাদি লাগানো যায়। 
ধান কাটার আগেই এ সমস্ত গাছ বেড়ে ওঠে। 
ধান কাটা! ও তোলার পর সেই জমিকে কুপিয়ে 
সেইসব গাছ যেমন টমেটা, কপি; কড়াইশু টি 
ইত্যাদি গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে, সেই ফসলের 
পরিচর্যা কর! যায়। তাতে ফলনও ভাল পাওয়া 
যায়। এট! হলে। খরিফ ও রবি মরস্থমের চক্র 
ভেঙ্গে একটি বাড়তি ফলন CARI | 

রবি ও খরিফের মধ্যে আর একটি ফসল নিয়ে 
আর একটি চাষ ব! চতুর্থ পর্যায়ের চাষ করে, আর 
একটি ফসলও নেয়া যায়। 

যেমন রবি পর্যায়ে লাইনে আলুর চাষ করে 
এই লাইনের ফাকে ফাকে চতুর্থ পর্যায়ের চাষে 
আলুর জমিতে সয়াবীনের চাষ চমৎকারভাবে হতে 
পারে। আলু যথাসময়ে তোলার পর সয়াবীনের 
পরিচর্যার কাজ আরে! ভালোভাবে .হতে 
পারবে । এ জমিতেই যদি খরিফে জয়া, পদ্ম! বা 
আই-আর-৮ লাগানে! হয়, তাহলেও কোনে। বাধ! 


. নেই সয়াবীন লাগাতে । কেননা, ওইসব ধান 


»এস্থাগানোর আগেই সয়াবীন উঠে যাবে ঘরে । 


4 


এ ধরণের চাষ যে কোনো রকম জাতের 





ধানের চাষের সঙ্গে হবে না। লম্বা! ( চলতি জাত) 
জাতের গাছ স্বাভাবিক ভাবেই ঢলে পড়ে । ফলে 
দ্বিতীয় পর্যায়ের চাষ সম্ভব হয় না। অধিক 
ফলনশীল বেঁটে ধানগাছ তাইচুং, তাইওয়ান, 
আই-আর-৮ ইত্যাদি জাতের ধানের জমিতেই 
রিলে ক্রপিং সম্ভব। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন বহু খামারেই 
আজ এই রিলে ক্রপিং বা পর্যায় চাষ পরীক্ষা- 
মূলকভাবে হয়েছে এবং সফলও হয়েছে। ২৪ 
পরগণার খামারে এবং হুগলী জেল'” এই পরীক্ষা 
সাফল্য লাভ করেছে। হুগলী জেলার সিঙ্গুর, 
ধনিয়াখালি ও আদি সপ্তগ্রামে এই চাষ 
পুরোপুরি সফল হয়েছে। 

পরীক্ষানীরিক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ এই 
নবাবিষ্কৃত চাষ কৃষকরা ক্রমেই উৎসাহের সঙ্গে 
অনুসরণ করলে সার! কৃষি বছরে অতিরিক্ত ছুটি 
পর্বায়ের চাষের লাভ সারা দেশের পক্ষেই কল্যাণ- 
কর। এতে সবুজ বিপ্লব আরও একধাপ এগিয়ে ' 
যাবে নিঃসন্দেহ । 








কি, সার 


আপনার ফসলের 
তে পারে! 


Adal কৃ 


৮ টেষ্ট nog tg) জি সাভাষ্যে 






এই ক্ষতি রোধ করুন | 


মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে আপনার ক্ষেতের মাটি 
১০০ বার পরীক্ষা করে দেখুন...... 


এবং সার কি করে বিচক্ষপের মতো ব্যাবহার 
করা যায় শিখুন। এক ঘণ্টায় এবং TE 

এক টাকা খরচ করে জাপনি ক্ষেতের মাটি 
পরীক্ষা করতে পারেন। ফসল বাড়াবার 

এই হলো সহজতম উপায় । 

এই বাক্সের মধ্যেই পাবেন পরীক্ষার নিয়মাবলী । 
যে কোনও সাধারণ লোকের পক্ষেই সেগুলি 
সহজবোধ্য । তাছাড়া আছে পরীক্ষার জন্যে 
দরকারি রাসায়পিক পদার্থ । এই পরীক্ষার ফলে 
আপনি জানতে পারবেন-_আপনার ক্ষেতের মাটির 
জন্যে কী ধরণের পুষ্টির প্রয়োজন | বুঝতে 
পারবেন-_ নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস, পটাশ, হিউমাস 


(| 
এবং লাইম-এর কোন অনুপাতের সংমিশ্রণ আপনার 1 of 
মাটির পক্ষে oye । / 
এর ফলে টাকার Atala হয় কী ভাবে? ay, 1 0 
এই পরীক্ষার ফলে আপনি জানতে পারবেন কোন 1701 4 
ধরণের সার কতো পরিমাপে আপনার মাষ্টির জন্যে fl OA 
দরকার। এর ফলে আপনি সারের অপচয় বাঁচাতে ph HAY 
পারবেন এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, ভুল পদ্ধতিতে / 4471 4৫ 
সার ব্যবহার করে মাটির এবং ফসলের সর্বনাশ করবেন না। RIMS tee V 
অর্থাৎ, যে ভাবেই দেখুন, আপনার টাকার সাশ্রয় হচ্ছে ! ৃ 177 ig J 

/ ৮ 4} 

দ্ানডবেরী সয়েল টেষ্ট কিট, LOR EY 
* কিষাণ”" এবং “জনতা” এই দ্ুরকম মডেলে পাওয়া AMI / Why 
বিস্তারিত বিবরণ এবং বিনামূল্যে পৃত্তিকার জন্য লিখুন $ ৰ AY fl ry | 
নরসিংহদাস আগরওয়াল। Ate সন্দ, (প্রাঃ) লিমিটেড || 111 fy 
৭৭-বি, ব্লক-ই', নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩ IN Ny / 
ফোন £ ৪৫- ৬৬২৭ W 418A/2 BEN 


a 


~ 










ঠাণ্ডা রাখেন। খস এক রকমের ঘাস।, 
et দিয়েই তৈরি হয় খসের পরদা বা SE । 


এর 


ৃ পালা বলির be ny ঘর ভারতপুর জে বুনোভাবে 
পন মদ ত হয় 


খস ঘাস প্রায় ১-১'৫ মিটার লম্বা হয়। 8 


ই গোছায় গোছায় (Clump) জন্মায়। pe অব 


এর মূল থেকে এক রকম সুগন্ধ তেল পাওয়া 
যায়। ae 

| ভারতে প্রায় ৪২৫২ abs জমিতে খস ঘাস 
সায় এবং এ থেকে প্রায় 8০,৬৪০ কুইণ্টাল 
a যায়। এই ঘাস আপনা থেকেই 
সামদেশে এ এবং Rs এ ৫ 


















র পারে হতে দেখা 





পতিত জমিতে এই ঘাস বুনো = টা 
কেরালা, মাদ্রাজ, মহীশুর ও অন্ধ্রপ্রদেশের কোন 
কোন অঞ্চলে খস ঘাসের নিয়মিত চাষ, হয়। 





ভন জমি থেকে যে পরিমাণ নাত 








_বীজধারণ ক্ষমতার ওপ' 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। উত্তর ভা: তের 
অবস্থায় যে খস জন্মায় তাতে বীজ হয়। আর 
দক্ষিণ ভারতের খস ঘাসে সাধারণতঃ বীজ হয় 
A টি 
ate ও মূলের শষ £ বিচার করলে ছু 
_ রকমের খস দেখতে পাওয়া যায়। এক রকম 
খসের কাণ্ড মাঝারি মোটা এবং মূলের সংখ্যা 
অনেক আরেক বুঁকম খসের কাণ্ড মোটা 
এবং মূলের সংখ্যা কম। 
চারতের খস ও দক্ষিন ভারতের খসের 

বং তেলের স্ুগন্ধের তীব্রতায় তফাৎ 
আছে। উত্তর ভারতের খস থেকে যে তেল 
পাওয়া যায় ভাতে স্থগন্ধ বেশী থাকে। আর 
দক্ষিণ ভারতে খম থেক ৰে ফলন পাওয়া 





্‌ এক টপ ঝাড় 





রি রকম isd ২ খস খাস । হতে 
পারেঃতবে বেলে cate মাটিতেই খসের ঝাড় 
সব চেয়ে ভাল হয়। যেখানে বৃষ্টির পরিমাণ 
৪০-৮০“ ইঞ্চি, তাপমাত্রা ৭০--১১০০ ফাঃ 


এবং আরজ জলবায়ুঃ সেখানেই খস তাল জন্মায় ye 


কোজিকোদে পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা ° 
যায়, খসের মূল থেকে কতটা! তেল পাওয়া যাবে 
ত! কতকটা নির্ভর করে কি রকম মাটিতে খসের 


চাষ হয়েছে তার ওপর। দোজাশ মাটির খসে 
বেলে মাটির খসের চেয়ে বেশী তেল থাকে । 
চারা Catal ও পরিচর্য 


যে জমিতে খসের চাষ করা হবে সেখানে জঙ্গল ce 


পরিষ্কার করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। 








পশলা বৃষ্টির পর গভীর করে চাষ দিয়ে মাটি ছি 


তৈরি করে নিতে হয়। বর্ষা সুরু হওয়ার ঠিক 
আগে খস ঘাস লাগাতে aa আগের বছরের 


খস থেকে যে বস্তু চারা পাওয়া যায় তা পরি 


বছর লাগালো হয় 1 


a ১৫-১৮ মাস জমিতে থাকে । প্রথম বছর 
বার তিনেক নিড়ানি দেওয়া হয় এবং কাড়ের 
ee দেওয়া হয়। তীয় 








১২ oe 






এর ফলে খসের ana সঙ্গে কোন আগাছা: 







ড়। মাজাজে দেখা পেকে গোবর সার, 
বিজ হাড়ের ety) দিলে ১৫ মাস পরে 








বুনে! খসের বয়স বোকা কঠিন। কারণ 
বিভিন্ন বয়সের খ খসের ঝাড় একসঙ্গে দেখা যায়। 
গাছের চেহার! এবং মূলের ঝাড়ের বাড় দেখে 
মোটামুটি ১* ১২ মাস বয়স মনে হলেই বুনো 
তোলা হয়। 
চাষ কর! খসের বেলায় মূল যদি পরদা ও 
স্তি জিনিসপত্র তৈরির জন্যে ব্যবহার হয় তবে 
১০-১২ মাস বয়সের খস. তোল! হয়। আর 
ভেলের জন্যে ১৫-১৮ মাস বয়সের খস তোল! 
BLL দেখা গেছে ১৮ মাস বয়সের খস তুললে 
__ সবচেয়ে বেশী পরিমাণ তেল পাওয়া যায়। 
১৯২ মাস বয়সের খস থেকে তেলের পরিমাণ 
টি কয! পাওয়া যায় এবং তেলও নিকৃষ্টতর হয়। 
_ শুকনোর সময় খসের মূল তোলা হয়। বেশী 
ন ফলে মূলে তেলের ভাগ কমে যায়। বর্ষার 
নক নতুন মূল গজায়। এরা পুরনো 
তেলের ভাগ কমিয়ে দেয়। তাই বর্ষার 
অথব৷ বর্ষা শেষ হওয়ার কিছু পরে খসের 












মিশতে পারে ন! আর খন: তোলার কাজও কমে হায়। 


oe জ্যৈষ্ঠ £ ১৩৭৭, 
ফলে, রি তেলের ভাগ! বি i 





মাটি থেকে: ১৫-২০ ont বাদ দিয়ে খ খসের রর 
খড় কেটে নেওয়া হয়। ইতি বা. 
কোদাল দিয়ে ঝাড়গুলি ভোলা হয়। ডের 
সঙ্গে শতকরা ৫০-৬০ ভাগ মূল উঠে আসে। 
বাকী মূল মাটি কুপিয়ে তুলতে হয়। সম্পূর্ণ মূল ' 
তুলতে হলে তিন ফুট পর্যন্ত মাটি কোপাতে হে 
পারে। : 
ঝাড়গুলি (00 seit পর ধা 
গুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মাটি ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। 
তারপর ধারালো ছুরি দিয়ে মূলগুলি আলাদা: 
করে নেওয়! হয়। দক্ষিণ ভারতে চাষ করা খস 
থেকে একর প্রতি ১৫০০-২০০০ কিলোগ্রাম কাচা 
মূল (Fresh TOO পাওয়া যায়। 
খম ঘাসের মুল অনেক রকম কাজে লাগে। 
খসের মূল দিয়ে দরজা, জানালার পরদা বা. ante 
তৈরি হয়। গ্রীষ্মকালে ঘর Stet রাখার জন্য 
afta চাহিদ! বেড়ে : যায়। এই পরদা থেকে - 
এক রকম মিষ্টি সুগন্ধ বার হয়। তাছাড়া খসের 
ঠা vet পাখা, সৌখিন মাছর, কাজ করা 








বস্তুন্ধর! £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 


৪০ ভাগ থেকে তেল বের কর! হয়। কেরালাতে 
খসের মূল ও বাঁশ দিয়ে এক রকমের গদি তৈরি 
হয়। গ্রীষ্মকালে বিছানার নীচে এই গদি 
পেতে নিলে ঠাণ্ডা হয়। মূল দিয়ে ছোট ছোট 
আঁটি করে বাক্স পেটরায় রাখলে যেমনি সুগন্ধ 
মা, eo oo aad pata 
না। 

ভারতের পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে 
পানীয় জলে কয়েক টুকরো মূল ভিজিয়ে রাখার 
রেওয়াজ আছে। এর ফলে জলে একটা সুন্দর 
গন্ধ হয় এবং এই জল খেলে শরীর ঠাণ্ডা থাকে | 
খসের মূল নান! রকম ওষুধ তৈরিতে ব্যবহার হয়। 
এাালোপ্যাথি ও আমুর্ধেদ ছুই শাস্ত্রেই খস ঘাসের 


eae দ্বাস প্রণীত 
, নলকৃপের অপরিহার্য্য পুস্তক 


“চাষের নলক্ৃপ” 


মূল্য_তিন টাকা মাত্র 


টিচার্স বুক ষ্টল 


৬/৩, রমানাথ মজুমদার গ্্রীট, কলিকা'ত।-৯ 





ব্যবহারের স্বীকৃতি আছে। 

উত্তর ভারতে যে খস জন্মায় তাতে শতকর! 
প্রায় ১ ভাগ তেল থাকে । আর দক্ষিণ ভারতের 
খসে এই তেলের পরিমাণ শতকরা '৬--*৮ ভাগ 
থাকে। এই তেল আমাদের চাহিদার মাত্র ৩০ 
ভাগ মেটাতে পারে। ঘাটতি পরিমাণ হিদেশ 
থেকে আমদানি কর! হয়। খস তেল, সাবান 
শিল্পে এবং নানারকম সুগন্ধি জিনিস ও প্রসাধন 
সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহার হয়। খস ঘাসের খড় 
দিয়ে সাধারণতঃ ঘর ছাওয়া হয়। তাছাড়! উত্তর 
প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে এই খড় দিয়ে ঝাঁট! 
তৈরি হয়। শোন! যায় পাঞ্জাবে কাগজ শিল্পেও 
এর অল্পবিস্তর ব্যবহার হচ্ছে। 


বরষা - 
A wt ie Gr nce iE 
nt ১১/৫- সেন্টার Tifa ক্লোড- কললিকগত্তা ৫ 
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1 


৬ 


অজয় কুমার নাগ 


বর্তমানে চাষে রাসায়নিক সার ব্যবহারের 
পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় জৈব সারের চাহিদাও 
বেড়েছে। কারণ রাসায়নিক সারের সঙ্গে সঙ্গে 
«সম পরিমাণ জৈব সারও ব্যবহার Fat প্রয়োজন। 
জৈব সার বলতে সাধারণ্লুঃ গোবর সার ও 
_ থখৈলের কথাই ভাবা হয়। কিন্তু এই ছুটে 
- জৈব সার ব্যবহারের পথে অনেক অন্ুবিধে 
আছে। 

| প্রথমতঃ ধর! যাক গোবর সারের Fei 
গোবর সার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট পাওয়া 
যায় না। তাছাড়। গোবরের একট! বিরাট 
অংশই খু'টের জন্যে খরচ হয়ে যায়। তার জন্যে 
কৃষকদের অবশ্য প্রথম কর্তব্য হবে ঘুঁটে তৈরি 
বন্ধ Fa! যে দেশে খান্তের ঘাটতি, সেই 
দেশের কোন মান্লযই মনে প্রাণে চাইতে পারেন 


A 


কৃষি সম্প্রসারণ আুধিকারিক, ধনিয়াখালি, হুগলী । 





দ্বিতীয়তঃ; খৈল পৃথিবীর বেশীর ভাগ সভ্য- 
দেশে, বিশেষতঃ চাষ প্রধান দেশে গরুর খাবার 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আজ হুধের উৎপাদন 
কমে যাওয়ার জন্যে হয়ত কৃয়কদেরই বিরুদ্ধে 
অভিযোগ উঠবে । কেননা, গোখান্ত এই খৈলকে 


চাহিদা! কৃষকদের কাছে বেড়ে গেছে এবং গো” 
খাগ্ধ হিসেবে এর মূল্য অনেক বেড়ে গেছে । এ 
অবস্থায় গোসম্পদ বাঁচাবার জঙ্তে খৈলকে জমির 
সার হিসেবে ব্যবহার কর! থেকে রেহাই দেবার 
কথা| ভাব! হচ্ছে। এই সব অস্থবিধের ফলে 
জৈব সার হিসেবে বিকল্প কোন কিছুর কথ! 
ভাব! দরকার ৷ 


gan £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্য। 


এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, আমাদের দেশে 
[চুর সবুজ বনজঙ্গল ও আগাছা থাকতে আমরা! 
'গুলে। দিয়ে জৈব সার তৈরি করবে! Al কেন? 
থচ অতি অল্প খরচে ও পরিশ্রমে প্রচুর জৈব 
1র প্রকৃতির এ সবুজ বনজঙ্গল থেকেই তৈরি 
র! যায়। আজকে সব কৃষকরাই জানেন যে, 
ঃধু রাসায়নিক সার দিয়েই বছরের পর বছর 
tara জমির উর্বরত| শক্তি ও জলধারণের 
চমত। নষ্ট হয়ে যায়। তাই একটান! রাসায়নিক 
ft ব্যবহারের অভ্যেস বদলানে! উচিত। এতে 
কমি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এবং 
চষকদেরই এ ব্যাপারে সজাগ হওয়। দরকার | 
চা নইলে যে জমি আজ ভরসা, সেই জমিই 
চয়েক বছর পরে হয়ে দাড়াবে একটি বিরাট 
নমস্থা| | 

রাসায়নিক সার কারখানায় হতে পারে-_ 
দরকার এই চাহিদ। মেটানোর চেষ্টাও করছেন। 
ee জৈব সার কারখানায় তৈরি হয় না; 
চষকদের নিজস্ব কারখানাতেই একমাত্র এট! তৈরি 
{তে পারে । জৈব সারের চাহিদ। মেটানোর 
RD কতগুলে। প্রস্তাব আজ কৃষকদের বিবেচনার 
scp রাখছি। 
চুরীপানার কম্পোষ্ট 

কচুরীপান। গোবরের সঙ্গে মিশিয়ে কম্পোষ্ট 
1 পচন সার সহজে ও তাড়াতাড়ি তৈরি কর! 
Wal পরীক্ষ। করে দেখ| গেছে, কচুরীপানার 
চম্পোষ্ট শহরের আবর্জন। সারের তুলনায় চারগুণ 
গক্তিপূর্ণ। একটিন কচুরীপানার কম্পোষ্ট সারে 
মাটামুটি নিম্ললিখিত জিনিসের গুণ পাওয়া যায়। 


(১) ৭৫ কেজি এামোনিয়ার গুণ । 
(২) ৫* কেজি সুপার ফসফেটের গুণ। 
(৩) ৩৭ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশের গুণ । . 
সবুজ সারের গাছের পাতা ও ডাল দিয়ে 
কম্পোষ্ঠ - 

বনকলমী; গ্লাইরিসিডিয়া) বোগামেডালিয়া, 
আই-পোমিয়। গাছ যে কোন জায়গায় লাগানে! 
যায়। এঁ সব গাছের সবুজ ANT ও কচি ডাল 
কেটে কম্পোষ্ট সার তৈরি কর! যায়। এই 
গাছগুলে! বেড়া ও ছায়াগাছ হিসাবে সাহায্যও 
করে। 
ধইথ চাষ করে জমিতে পচানো 

বিঘা প্রতি ৫-৭ কেজি বীজ বোন! প্রয়োজন। 
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে fae প্রতি ১৮ কেজি 
সুপার ফস্ফেট ছড়িয়ে (চাষের Aa), তারপর 
বীজ বোন! দরকার । গাছ যখন ৪৫ দিনের হবে 
তখন লাঙ্গল দিয়ে জমিতে ফেলে পচাতে হবে। 
তারপর ধান চাষ করলে জমিতে উর্বরতা দেখ! 
দেবে। 
কোলকাতার জাজ বা তলানী সার 

এই সার fay প্রতি ১টন দিলে চাষ ভালো! 
হয়। এতে নাইট্রোজেন শতকরা ০'৮ থেকে 
১ ভাগ আছে, ফসফরিক এসিড শতকর! ১২ 
এবং পটাশ শতকরা ১৮ পর্যন্ত পাওয়া 
যেতে পারে । টন প্রতি ১০*০* টাকা দামে 
সরকার সরবরাহ করেন। 
খড়ের কম্পো্ 

জাপানে একটি প্রচলিত কথা আছে-_ 
“জমিকে বাঁচাতে হলে ফসলের কিছু অংশ 


১৬ 


a 


< 


জমিকে ফেরৎ দাও |” জাপানে ধানের ছড়। 
কেটে নেয়__জমিতে চাষ দিয়ে খড় মিশিয়ে দেয় 
পরের ফসলের জৈব সার হিসাবে। এঁ দেশে 
চাষে খৈল ব্যবহৃত হয় ন!। তাই গোখাতের প্রাচু্ব 
AGE! আমাদের দেশে এই পদ্ধতি অম্থুসরণ 
করার অসুবিধে আছে, কারণ মাঠে গরু ঢুকে 
এঁ খড় খেয়ে নিতে পারে। তাই খড় তুলে 
এনে সার গাদায় ফেলে কম্পোষ্ট করতে পারা 
যায়। খড়ের কম্পোষ্ট করার প্রণালী নীচে 
বলা হোল । 

প্রণালী 

১০ BOX ৫ফুট ১৫৪ফুট-মাপের সার গাদার 
প্রয়োজন এবং সেটা ছাউনিযুক্ত হওয়! দরকার | 

(>) সার গাদার প্রথম ৩--৪ সমানভাবে 
গোবর ছড়িয়ে ভতি করুন। 

(২) এবার খড়কুচানোর সঙ্গে কাচ! গোবর 
মিশিয়ে ২ ফুট ভতি করুন। 

(৩) তারপর প্রতি বর্গফুটের acy ৭৫ গ্রাম 
ইউরিয়া গোবর জলে মিশিয়ে ছড়িয়ে দিন। 

(8) যতদিন না সারগাদা পূর্ণ হয়, ততদিন 
দশদিন অন্তর অন্তর ওপরের পদ্ধতিগুলি অনুসরণ 
করুন। 

(৫) ছুমাস পর সমস্ত পচা জিনিসগুলি 
উল্টে দিন এবং তারপর অপেক্ষা করুন যতদিন 
al সার তৈরি হয়ে যায়। 

সার তৈরি হতে মোট ৪-৫ মাসের মত সময় 
লাগে। এ সারগাদা থেকে মোটামুটি ৩ টনের 


বসুন্ধরা £ জ্যৈষ্ঠ £ ১৩ 
মতে৷ সার পাওয়া যেতে পারে। 
সুপার কম্পোঃ 

সুপার কম্পোষ্ট আর .কিছু নয়, সাধা 
সারগাদায় তৈরি কম্পোষ্টের সঙ্গে সুপার ফসহে 
মিশিয়ে দিতে হবে। পদ্ধতি নীচে দেওয়! হোল 
প্রয়োজনীয় জিনিস 

FRSA সার, কচুরী পানা, গোবর 
সুপার ফসফেট। 

১০ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া ও ৪ ফুট গভী 
সার গাদায় (পাকা এবং EBA সহ) প্রথ্‌ 
গোবর ও পরে আবজনা ও কচুরী পানা দি 
১২ ফুট পর্যন্ত ভতি করুন। তারপর ১৫ fi 
সুপার ফসফেট সমানভাবে ছড়িয়ে দিন। আবা: 
এ ভাবে ১$ ফুট ভর্তি করুন। এবং ১৫ cof 
সুপার ফসফেট ছড়িয়ে দিন। তারপর সমং 
গাদা আবজ না ইত্যাদি দিয়ে ভতি করে ২০ oR 
স্থপার ফসফেট ছড়ান। এবার গোবর fin 
ওপরটা ঢেকে দিন, যাতে বায়ু ঢুকতে ন 
পারে। ৪-৫ মাসে সার ব্যবহারযোগ্য হয়ে 
যাবে। সাধারণ কম্পোষ্টের চেয়ে এর শা 
অনেক বেশী। 

বিঘা প্রতি ১ টন সার দিতে হবে, একটি 
সার গাদায় প্রায় ৩ টন সার তৈরি হয়। 

এই সারে নাইট্রোজেন শতকর! ০'৭ থেকে 
১৬ ভাগ এবং ফসফরিক এসিড শতকরা ০'৯ 
থেকে ১'২ ভাগ থাকে । 


১৭ 


খাঁঘ হিসেবে সয়াবিনের উপকারিত। সম্বন্ধে 
অনেক AAA হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি- 
বিভাগের Beate কোলকাতায় সম্প্রতি অনুষ্টিত 


“নেতাজী প্রদর্শনীতে সয়াবিন দিয়ে তৈরি... 
হয়, তবে খুবই অল্প জমিতে ৷ চাষঃখুব ‘কষ্টমাধ 


্রশ্ন_সয়াবিন কি? কোথায় এর প্রথম 
চাষ হয়? কোথায় চাষ হয় ‘সবচেয়ে বেশি? 
পশ্চিমবঙ্গে এর উৎপাদন হার কত? 
তান্বিকের। একে বলেন-Glycine max. 
Merr. আনুমানিক ৫০০০-৪০০০ খৃষ্ট পূর্বান্দে 


লেডী র়েলফেয়ার অফিসার (পুষ্টি), পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


-উৎপাদদ বেশ সস্তোষজনক । 





চীনদেশে প্রথম এর চাষ হয়। নেপাল, সিকিম, 
ভূটান ও দূর-প্রাচোর দেশগুলি-_বিশেষত চীন ও 
জাপানে এই শস্যের প্রাচুর্য দেখ! যায়। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে এর চাষ হয় তৈলবীজ হিসাবে। . ; 


পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং জেলায় সয়াবিনের চাহ 


নয় বলে ইদানীং সমতলভূমিতেও এর OF 
ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে। একর প্রতি a 
বেশ উৎপাদনহাঃ 
একরপ্রতি ৪ থেকে ৬ কুইন্টাল। পশ্চিমব 
চাষের উপযোগী আপাতত, ভিনরকমের উন 
ধরণের সয়াবিন পাওয়া গেছে। : 
মাটি উপযোগী ? এর বীজ Catal হয় কখন ? 
উত্তর_দোজাশ বা বেলে দোজীশ ঘটি 


i 


১৮ 














গাল 


সয়াবিনের চাষ ভাল হয়। পাহাড়ের ঢালু জমি সম্পর্কে কি কি তথ্য জানা গিয়েছে 

এর চাষের পক্ষে উপযোগী । কৃষি-বিজ্ঞানীদের উত্তর-_সয়াবিনে প্রোটিন-জাতীয় Beth 
মতে; ভুট্টা ও বরবটির জন্তে যে ধরণের জলবায়ু এবং বিশেষ করে “লাইনিন নামে আ্যামিত 
প্রয়োজন, সয়াবিন চাষের পক্ষেও তা অনথকূল। ত্যাসিড, নানারকম. ভিটামিন ও ক্সেহপা 
_ যে এলাকায় বাৰিক বৃষ্টিপাত ২৫৩০ “_ ডালের চেয়ে বেশি থাকায়, এর ক্যালরীগত নান 
সেখানে এর চাষ বিনা জলসেচেও কর! সম্ভব। Caloric value-e অপেক্ষাকৃত বেশি। 
বীজ বোনার সময়_ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস। “জাতীয় অন্যান্য খা্ভশস্তের সঙ্গে স়াবিনের খ 
৩। sani উপাদান ও ৪৪ সাটি চলার বর দিসিক হো 


না : প্রতি seo গ্রাম হিসাবে | 
ae বসল পি ফ্যাট ক্যালসিয়াম লৌহ ক্যারোটিন Fa fe fi 
__ আঃ মিগ্রাঃ মিওগ্রাঃ আই,ইউ মিঃগ্রাঃ মিঃগ্রাঃ মিঃ 

a ৩৪০-৩৬০, ২০-২৪ ১-৫ ৭৪-২০০ ৬-১০ ৬০-৩০০ ০"৩-০+৫ ০৪-৯-৫ - 
বাদাম ৫৪৯ ২৬৭ ৪০১ ৫০ ১৬ ৬৩. ৪৯০, ote 
সয়াবিন ৪৩২. BOR ১২৫ ২৪০ ১১:৫ ৭১০ ০৭৩ ০৭৬ " 
দস | gu dias ৯ 8 = ৯৬ ১৮০ ORO. oy | BRP. a 









গা 8 প্রশ্ন শোনা যায়: এতে: একরকম এবং (২) গজানো (জা 
ee pee পদার্থ থাকে--তা কি? সেটা দূর 

a Bata উপায়ই বা কি? 3 Jes 
উত্তর--ট্িপসিন্‌ হল এক ধরণের জারক রস .. উপায় বার করা হচ্ছে 
‘alenzyme যা প্রোটিন হজম করতে সাহায্য... ৫1 প্রশ্ন- 
করে। আর সয়াবিনে আছে অন্য এক ধরণের বিদে 











২ হা দেওয়া হয়েছে is 











০) সয়াধিন থেকে দুধ তৈরি কর! হয়। 
: সয়াবিনকে জলে ভিজিয়ে (১০ থেকে ১২ ঘণ্টা ), 
_ খোসা ছাড়িয়ে মিহি করে বাটা হয় এবং সেই মণ্ড 
জলের সঙ্গে মিশিয়ে তরল করা হয় (পরিমাণ 


_.. ১কিলোগ্রাম সয়াবিন £ ৫ কিলোগ্রাম জল )। 


এই তরলকে পরিস্রত করে (পরিষ্কার কাপড়ে 


ছেঁকে খিচরীগুলে। বাদ দিয়ে দেয়া হয়) 
ফোটানো হয়। ২০ মিনিট ফুটিয়ে চিনি, লবণ, 
ভিটামিন আর মণ্ট 
.. ফোটাবার আগে ছু'তিন ফোট! গ্লিসারিন 
দেওয়া হয়। 






(৩) ছান। বা cheese-e তৈরি হয় সয়াবিন 


টি থেকে ৷ উপরোক্ত প্রণালীতে তৈরি দুধের সঙ্গে 


সামান্য জিপসাম (a প্লাস্টার অব প্যারিস্‌ ) 
মিশিয়ে জমানো হয় দই ব! ছানার মত। : এই 
ছানার মত কোমল পদার্থ বিভিন্ন বীজাণুর 


oe (micro-organism) সাহায্যে গাঁজিয়ে তুলে 
ie cheese তৈরি কর! হয়। 


oe (8) সয়া Rue “(Soya sauce) তৈরি হয় 
ৰ এক টা পদ্ধতিতে, তার গীজানোতেই লাগে 







| (9 সিদ্ধচাল ও ও সয়াবিনের সঙ্গে Asper- 
5 Oryzae নামে একরকমের বীজাণু 
মিশিয়ে গাঁজিয়ে মণ্ড বা. paste-এর মত একরকম 


a বাবহার ক করা হয়। এরও গাজানোতে সময় 


(৬) (টেশ্পে এবং পাটে? (Tempeh « ও 
|  ম৪1৩-_জাপানীদের প্রিয় খান্ত) তৈরিতে 


মিশিয়ে খাওয়া চলে।. 


জিনিস তৈরি কর! হয়া, স্থাপ, ইত্যাদিতে 





সয়াবিন অপরিহার্ধ। টেস্পের জন্য সয়াবিনর্কো | 
জমাতে হয়, একটু টেম্পে দিয়েই--দই পাততে 
যেমন দইয়ের সাজ! দরকার। তারপর বাস্পের 
মধ্যে সেটাকে ভাপিয়ে তুলে কলাপাতায় করে 
গেঁজে উঠতে দেওয়া হয়। সময় নেয় ২৪ ঘণ্টা । 
ন্যাটোর বেলায়ও অনেকটা! তাই। শ্যাটোর 
সাহায্যেই জলে-ভেজানে! সয়াবিনকে জমিয়ে 
পাইনের বাকলের মধ্যে মুড়ে গজিয়ে তোলা, 
হয়_সময় লাগে প্রায় কুড়ি ঘণ্টা । 
(৭) নেপালে সয়াবিনকে ফুটিয়ে সেদ্ধ করে 
এবং পরে শুকিয়ে ভাজা ছোলার মত খাওয়া হয়। 
সয়াবিনের তৈরি £কিনেমা' নে 
একটি অতি প্রিয় খাদ্য । | 
(৮) ছাল-ছাড়ানে সয়াবিনের তৈরি শট 
চল আছে পশ্চিমের দেশেও। 
আমাদের দেশে সয়াবিনের দুধ ten করা 
হয় একই প্রথায়। তার থেকে লেবু মিশিয়ে a 
ছান। পাওয়া যায়, তা থেকে রসগোল্লা, সন্দেশ, 
পান্তোয়া প্রভৃতি মিটি করা চলে।, ছানার 
তরকারী বা পায়েসও তৈরি করা যায়। হধ 
তৈরি করার পরে কু বনি 
তার সঙ্গে পেয়াজ-রহ্থন-মশলা মিশিয়ে পাকোড়া, 
কচুরী ইত্যাদিও বানানে! যায়। আটার সঙ্গে 
সয়াবিন মিশিয়ে আমরা দক্ষিণ-ভারতীয়দের প্রি 





মী. 
বত 











ন্‌ 'ধোসাঃ তৈরি ব করতে পারি। 


আনন্দ Amul oe সয়াবিনের দুধের : 


oe 










a4 মিশিয়ে একরকম ম মিত দ্ধ তৈরি 


গন্ধকে। a কমায়। যদি 
gs দেওয়া যায়, তবে ত!’ 


প্রশ্ব- দা hos দুধের গন্ধ 
য় না) অর্থাৎ ঠিক গ্রহণযোগ্য পানীয় 
না, এর কোন বিকল্প ব্যবস্থা আছে কি? দুধে 
ই বা হয় কেন? 

স্তর--সয়াবিন যদি মিল-এ গুড়ো করে 
জলের সঙ্গে মিশিয়ে ছুধ করা যায়ঃ 
দ্ধ প্রায় থাকে al) অনেকেই এই 
@ বশি পছন্দ করেন। 

{হযে গন্ধ হওয়ার কারণ--(১) অঙ্কুর বের 
হওয়ার সময় জলে ভিজাঁনে! সয়াবিনে Lipo- 
oxidase নামে enzyme এর কর্ম ক্ষমতা বেড়ে 
যায়। তাতে অদ্রবীভূত fatty acid বিক্রিয়ায় 
wags “peroxide-এ রূপান্তরিত হয়। 
২) protein-hydrolysis-aa কিছু জটিল 





ন ভেজে গিয়ে যে hydrolysates a 







| তাতে প্রোটিন সহজপাচ্য হয় ঠিকই 
প্রোটিনের এই আংশিক hydro- 
aD কিছুটা দায়ী।, 

প্রণালী ও শেষের প্রণালীতে তৈরি 


বস্তুন্ধর। £ জ্যৈষ্ঠ £ ১৩৭৭ ; 
সয়াবিনের দুধের মধ্যে কোনটি বেশি পুষ্টিকর ; i 2 e 
| এ সম্পর্কে আরও গবেষণার অবকাশ আছে। ৃ 


৮। প্রশ্ন _জিপসাম্‌ বা প্্যাষ্টার অব 
প্যারিস্‌ দেওয়ায়, সাৰিল থেকে তৈরি চীজ কি 
শরীরের ক্ষতিকারক? ce 

উত্-জিপলাম্‌ ও জলে গুলে Rene | 
দেওয়া হয়। সেই থিতানো : অংশের ওপরের 
পরিষ্কার জলটুকুই দেওয়া হয় cheese তৈরি 
করার সময়। এতে খুব সামান্য জিপসামই 
শরীরের মধ্যে যায় এবং মলমৃত্রের মধ্য দিয়ে 
বেরিয়ে যায়। বিশেষজ্ঞের! আশঙ্কা করেন সেই 
স্বল্প পরিমাণ জিপসামই অস্ত্রে (intestine) 
পাথুরী (grits) তৈরি করতে পারে, ফলে বিকল্প 
কোন ব্যবস্থা নেওয়াই ভাল ।. 

৯। প্রশ্ন _বিশ্ববিষ্ভালয়ের উচ্চতর শিক্ষার্থী- 
দের জিজ্ঞাসা__সয়াবিনে ৪৩% প্রোটিন আছে, 
কিন্তু উপরোক্ত পদ্ধতিতে yx তৈরি করার পরে 
দুধে কতট। প্রোটিন থাকার সম্ভাবনা ? 


উত্তর--এক কিলোগ্রাম সয়াবিনের সঙ্গে 


পাঁচ কিলোগ্রাম জল মিশিয়ে যে দুধ তৈরি করা 
হয়,. আমাদের গবেষপাগারের পরীক্ষায় জানা 
গেছে যে তাতে শতকরা ২৭ ভাগ প্রোটিন 


থাকে (গরুর দুধে সেখানে থাকে শতকর। © ভাগ)। Car 
গরুর ছুধ থেকে এর দামও কম। (সয়াবিন 
Rise পঃ প্রতি কেজি, গরুর দুধ ১৫০পঃ বা... 


তার বেশি)। 
১০। প্রশ্ন--সয়াবিনের cas 
- উপকারীতা কি? রে 
_ উত্তর--(১) যেসব শিশুদের গরুর দুধ সহ. 


ie 


ই 


ayaa £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 





হয়ন! ( যেমন Galactosemia আক্রান্ত শিশু) 
তাদের পক্ষে এই দুধ খুবই উপকারী; কারণ 
এইসব শিশুদের জন্ম থেকেই একট! enzyme 
এর অভাব থাকে যার জন্য তার! গরুর হুধ 
হজম করতে পারেন! | 

বিশেষজ্ঞের! বলেন যে বয়স বাঁড়বার সঙ্গে 
সঙ্গে এদের এই enzyme তৈরি হবার ক্ষমতাও 


(৩) এই দুধে লোঁহ-জাতীয় উপাদান, গরুর 
ছুপের থেকে বেশি আছে।” অঙ্কুরণে ভিটামিন 
বিসি, ক্যালসিয়াম ও লোঁহ-উপাঁদানের পরিমাণ 
আরও বাড়ে। 

সহজ-পাঁচ্যত। ও সহজ প্রস্তুতির জন্য ডাল 
সয়াবিনের জনপ্রিয়তার পথে বাধা হয়ে 
দাড়িয়েছে 1 কিন্ত স্েহ-পদার্থ। প্রোটিন, ক্যাল- 


বাড়ে। শিশু বয়সে এদের এই দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে “লিয়াম ও ক্যারোটিনের প্রাচুর্য সয়াবিনের 


রাখ। যেতে পারে, গরুর দুধের বিকল্প হিসাবে। 
এতে পরে Sl সুস্থ জীবনের অধিকারী 
হতে পারবে। 

(২) আমাদের গবেষণাগারে পরীক্ষা করে 
দেখা গেছে এই দুধে reducing sugar এর 
পরিমাণ শতকর! ৪'৪ ভাগ মিঃগ্র1ঃ) সেখানে 
গরুর দুধে আছে শতকর ৪ মিঃ গ্রাঃ। WAS 
বহুমূত্ৰ রোগীদের এই দুধ ব্যবহার করতে দিলে 
সুফল পাওয়! সম্ভব। 


২২ 


জনপ্রিয়তায় নিশ্চিত সাহায্য করবে। পুজাতে 
Indian Agricultural Research 
Institute সয়াবিনের ব্যাপক চাষের জন্য 
৫,০০০ টন সয়াবিনের বীজ আমদানি করেছে। 
গত ৭৫ বছর ধরে নান। দেশেই হয়েছে 
সয়াবিনের ব্যাপক প্রসার । পশ্চিমবঙ্গের কৃষি 
বিভাগও এ ব্যাপারে উদ্ঠোগী | হয়ত ভারতীয়দের 


দৈনন্দিন ato তালিকাতেও শীঘ্রই এর নাম + 


দেখ। Ate | 





দিবা সূর্যকে নদ লেখনী 







See 


af বীর গত শান পদে 





তুমি দিয়েছি a তোমার আত্মজ অজ ভান: ৃধিবীর রকোল ভ 
a Sr tc হো সী বা 
: 1 না Se Se ee ee, 
eS সেই থেকে অক্ষয় সর্ষের সম্তান। 
আমাদের রে প্রেমিক পূষণ, ৃ রি 
পতি ক্ষমা করো, সবিনয় বক্তব্য আমাদের ধাবতেও পারে) 
সৌর উত্তাপটুকু খুনীর শক্ত হাতের ধারালো ছোরার মতো 
মৃত্তিকার কলজের কাছে সমগ্র সৌন্দর্যে বিধে 
a বলবে নাকি সূর্য এক প্রেমিক পুরুষ 
আর এই মৃত্তিকা! প্রেয়সী তোমার? 1 


একি কোন রামায়ণী প্রেমের মতোই 

ভালোবাস! TeX নতুন সংবাদ 

নির্মম দাহময় অগ্নিপরীক্ষার ক্রুর “ছলে? ৃ 
এবং আমরাও অযোধ্যার উৎসাহী নাগরিক নাকি? * 


তোমার সন্তানগুলোর মুখ জ্বলে জলে বিনষ্ট হয়ে গেছে, | 








বা আনা আজ। 
জি আদ গো পোড়া কালে কালো মে ছল থেকে 
| বেদনার দিনে আমাদের বক্তব্য জানো? ey 





বা El or sete রাধা a eG ee 


আমরা | দেখব তান সহ 









টা, as স্বাক্ষর দিকে bods / 














ভাসে গ্রাম বছ জনপদ; 
ভীষণ ক্ষরায় মৌন মৃত্তিকার ত্বক. 
ag হয়ে যায়; 

0. একেক সময় যেন ভ্রান্তি বা্ঘতাই 
নিষ্ঠুর নিয়তি মনে হয় । 








তবু লক্ষ হাত লেগে থাকে; “: 
গ্রামে গ্রামে গোপন গভীরতম মাঠে : | FE 
লাখ লাখ কর্মীর প্রয়াস ০১-০ ur a ua 
সা ও সার! মাস শ্রমে অঙ্গীকারে | 
7 ees স্পন্দন আনে মাটির না, 
gos os জঠরেই নবীন শস্তের বীজ 





es one বিমর্ষ ie তার ফাকে কাকে es 
রঃ : : গোপন ক্গায়ুর বন্ধে সজীবতা * বয়ে আনে a no 
লাখ লাখ হাতের প্রয়াস ao 

: ae fea a | 
















প্রতিদিনের খাবারের জন্য শাক সবজির 
প্রয়োজনীয়তা যে কত তা সবাই জানেন। দুঃখের 
বেশী সবজি উৎপাদনের জন্ কি কি করণীয় 
কেই খুব স্পষ্ট করে হয়ত জানেন না। 


8 ধরে নান! রকম সবজি উৎপন্ন কর! প্রয়োজন। 
__ সবজি অনেকেই বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে বা যাদের 
ক্ষেত আছে সবজি চাষ করার মত, সেখানে 
সবজি চাষ করে থাকেন। যাদের জমি অল্প, 
তারা যদি oe: চাষ, অর্থাৎ একসঙ্গে ছ তিন 





সাধারণতঃ ছুই বা তার 


নী সবজিই উৎপন্ন করা নয়, সারা বছর 


চাষের সময় আলাদা আলাদা। 1 
 মিশ্রচাষের প্রকার 


a একই শস্তের ছুই বা বেশী 
র ন একত্রে একই জমিতে পান বোঝায়। 











এই রি ভিন্ন শস্য বা জি: ক 


আলাদা করে ন! হয়ে, একই জমিতে মিশর টা 


aa পেয়ে থাকে। অন্যভাবে ৰ me : শত 
বা একের পর এক শস্য বা সবজি উৎপাদ 5 

এক রকমের মিশ্র চাষ। কিন্তু তফাৎ: এই যে, 
সাথী শস্ত হিসাবে ছুই বা বেশী 7 যদিও ৃ 
একই জমিতে Berm হয় এবং চাষের সব সুবিধা. 
সমানভাবে পায় তবুও তাদের তৈরি হওয়ার a : 











মিশ্র শস্তের চাষ শাক ate চাষের ক্ষেত্রে টি, 


যতখানি সার্থক ততখানি অন্য শস্তের বেলায় 
ৃ রি wal মিশ্র শাক সবজি চাষের পক্ষে যুক্তি এই 

£ ষে, শাকসবজি [ধারণত কম সময়ের মধ্যে হয়ে 
থাকে, এবং জমি ও আবহাওয়ার নানা তফাত. 


থাকা সত্বেও, এদের বেড়ে ওঠা সম্ভব । au ৃ 


বন্ুন্ধর! £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 


সবজি চাষের এই সুবিধার জন্যে এৰং শিকড়, 
কন্দ পাতা ও ফল হিসাবে ব্যবহারের সুবিধা! 
থাকার জন্যেও মিশ্র চাষ খুবই উপযোগী । 

সবজির মিশ্র চাষ করবার আগে কতগুলি 
বিষয়ে ধারণ! স্পষ্ট থাকা দরকার । যেমন 
বিভিন্ন সবজি লাগানোর সময়, এদের প্রকৃতি, 
লাগাবার দূরত্ব এবং প্রত্যেকটি সবজি তৈরি হবার 
সময় | প্রত্যেকটি সবজি বেড়ে ওঠার সময় লক্ষ্য 
রাখ! দরকার যে মিশ্র চাষের কোন একটি শস্ত 
অপরটির বাড়ের পক্ষে যেন বাধা না হয়। 
শাক সবজি চাষের জন্য সেচের সুবিধা থাকা 
একান্ত দরকার। 

স্থযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী কয়েক রকমের 





মিশ্র সবজি চাষ সম্ভব । দেশীয় ও বিদেশীয় কয়েক 
রকমের মিশ্র চাষের কথ বল! যেতে পারে। 
স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী সবজির চাষ - 

যে সব অঞ্চলে সবজি চাষের যথেষ্ট উন্নতি 
হয়েছে সেখানে শহরের কাছাকাছি উৎপাদকেরা 
সাধারণতঃ সবজি চাষের কয়েকটি নিয়মিত পর্যীয়- 
ক্রম পালন করে থাকেন। যেমন মূল! ও লেটুসের 
চাষ বীধাকপির কেয়ারীতে কর! হয়ে থাকে। 
এই রকম বাঁধাকপি ও টমেটোর চাষ এক সঙ্গে 
সম্ভব। এই পর্যায়ক্রম অনুযায়ী বাঁধাকপি 


তাড়াতাড়ি লাগানো হয় এবং উমেটে। একটি 
কেয়ারী অন্তর feral প্রত্যেক তৃতীয় কেয়ারীতে 
লাগানো হয়। 















জায়গার দরকার তখন বাঁধাকপি তৈরি হয়ে যায়। 
এইভাবে আশু ফসলের জমিতে কোথাও কোথাও 
শসা ও খা তীয় bad লাগানো হয়ে 


রন একসঙ্গে 


নে em জলদি জাতের সবজির জমিতে 


এই টা রী ঢ'্যারস, করলা 
 বসন্তকালীন বেগুন এবং তরমুজ, চালকুমড়ে, 
_ পেঁয়াজ ও কুমড়ে| একসঙ্গে করা যেতে পারে। 
দক্ষিণ ভারতে যেখানে সেচের বাবস্থা আছে 
সেখানে লঙ্কা ও ঢ'যারস, মটরশু'টি, কুমড়ো ও 
ম জাতীয় সবজি একসঙ্গে কর! হয়। 
Hit ও স্বল্প কালীন সবজির মিশ্রণ 
এই জাতীয় ফসলের মধ্যে উদাহরণ হিসাবে 
_ মালাবার অঞ্চলে সবজি বাগানের চারিপাশে 
এ ট্যাপিওকার চাষ উল্লেখযোগ্য । 
ie Satine: নু; ফলের বাগানে যেখানে 
_. গাছগুলি ছোট ছোট সেখানে জমির নিড়ানি 
ও চাষ একান্ত দরকার । এমনি বাগান থেকে 
প্রথম ৪-৫ বছর কোন ফল উৎপন্ন হয়না । 


















: গাজর, wm, শালগম, মটর টি, সীম, 
শস্য; করা যেতে পারে। 
বাগান ছায়াতে তৈরি হবার মত 











এর afte । হোল যখন Barbi গাছগুলির, 


লঙ্কা ও মটরশুটির চাষ করা হয়। 


এসব ক্ষেত্রে পড়তি জমিতে গাছের কেয়ারীর 


THER £ wi: টু 
সবজি যেমন পালং, মেথি, পুদিনা আদা, হলুদ, 
গোলমরিচ ইত্যাদির চাষ করা যেতে পারে। 
কেরালাতে নতুন কলার বাগানে, বাধের ওপর 
কলার, 

গাছগুলি বড় হবার আগেই এগুলি তৈরি হয়ে 
যায়। রবারের বাগানেও লঙ্কা ও কুমড়ো 

জাতীয় Asia সবজির চাষ করা a 8 

১। হার মিশ্র চাষে জমি, সার, জল 
ও মজুরির সার্থক ও মিত ব্যবহার সম্ভব। জমির 
কোন না কোন অংশে কিছু না কিছু শস্য বা 
সবজি উৎপন্ন হয় বলে কোন অং ংশের অপব্যয় 
হয়না । তাছাড়! জমির চাষ নিড়ানি, জলসেচ 
ও সার দেওয়! সব শস্য ব! সবজির জন্য আলাদ। 
করে দরকার হয়না । ফলে tan খরচও “ 
প্রতি শস্তের জন্য অনেক কম পড়ে। 

২। বি চাষে অনেক efi Fs 
হয়ে থাকে। এদের মধ্যে বাড়ের তারতম্য. 
অনুসারে লঙ্কা, খাটো, ছড়ুনে, সব রকম গাছই 
দেখা যায়। এইরকম মিশ্রণের পক্ষে আরও 
যুক্তি এই যে, এমনি চাষে জমির বিভিন্ন স্তর 
থেকে গাছের প্রয়োজনীয় খাগ্ভের সুষম aa 
হয়। বিভিন্ন গাছের শিকড়, মাটির বিভিন্ন-স্ত 
পৌছায়। তাতে মাটির একই স্তর থেকে এক 
সঙ্গে খাবার সংগ্রহের দরকার হয় না। অন্য- 
ভাবে সবজির এই পর্যায়ক্রম মাটিকে ক্ষয়ে যাওয়। 
বা নানা গাছের রোগ থেকেও বাচায়। 

৩। fiat সবজির চাষে উৎপাদক তির : 
খাস বস্তুর চাহয় ও নগদ অর্থের tere নী ৃ 












ও সম্ভব, টা 
Pog Ee মিশ্রচাষে aw গাছের সংখ্যাও 
maa তাতেও নিড়ানির খরচ কমে যায়। 
1৫1 মিশ্র চাষে রোগ ও পোকার আক্রমণ 
: কমানো WBA যেমন পরীক্ষ। করে দেখা গেছে 
যে কোয়েস্বাটোরে লঙ্কার গাছ থিপ 'রোগে 
আক্রান্ত হয় ও ফলনের প্রচুর ক্ষতি করে। কিন্ত 
meta সঙ্গে কার্পাসের মিশ্র চাষ করে লঙ্কা 
_ চাষের ক্ষতি অনেকটা কমানো সম্ভব হয়েছে। 
তবে মিশ্র চাষ একেবারে ক্রটিশৃষ্যও নয়। 
ae বিভিন্ন সবজি একসঙ্গে লাগানো হয় 








প্রধান শস্ত বা সবজি | লাগাবার সময় 


আশু শুবাধাকলির ফসল আগষ্টসেপ্টেমর | 


3 re 


=e — 




















= মেটাতে! a fet mate পংক্তিতে লাগানে৷ নো বলে বীজের শুদ্ধতা | 
হলে নিড়ানি ইত্যাদি অতি সহজে ও অল্প ব্যয়ে হং 


১) Tt, লেটুস 

২) টমেটে। 
9 স্লো গাজর, শালগম 

২) সীম, লেটুদ্ 
লেটুস, বীট, গাজর 
মার্চ. তরমুজ, পেঁয়াজ, কুমড়ো... ম 
1: ১) সীম পালং eee 





ae — 


ve eee অল পন খং কট te 


fa চাবে bare পরও করা সন্তব af - 

সবজি ও শস্যের স্বলপমেয়াদী জাত বার করা! যায়। 
স্থখের বিষয় বিশেষজ্ঞদের চেষ্টায় ধরণের 7 
য়ছে। এর... 


শস্যের জাত কিছু কিছু বার হয়ে 
স্থবিধা নিয়ে কৃষকরা নিশ্চয়ই আরও ~ 
চাষের চেষ্ট| করে ফলন বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। 

এইসঙ্গে মিশ্র চাষের উপযোগী শাক সবজির 
একটি তালিকা দেওয়া হল। 










দিশ চাবের উপ পাক সরি গা ars 















গীক্ঘকালীন টা কথা বলতে গেলে 
ই আমাদের মনে আসে বেগুন, ঢে'রস, 
Bi, মিঠেকুমড়ো ও লাউ এর কথ! । আমরা 
Fah কুমড়ো ও লাউএর শাকও খুব খেয়ে থাকি। 
এইসব সবজি খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু এইসব 
সবজির চাষ করে যদি ফসলকে রোগ-পোকার 
আক্রমণ থেকে বাঁচাতে না পার! যায় তাহলে 
এবং জনসাধারণ সকলেরই ক্ষতি। 













টড কানের একটি মারাত্বক রোগ হচ্ছে ‘ঢলে 
পড়া" রোগ। এই রোগের আক্রমণ ফসলের 
যেকোন অবস্থাতেই হতে পারে। এই 
রোগের জীবাণু জমিতেই থাকে । এই রোগে 








আক্রান্ত গাছ হঠাৎ ঢলে পড়ে ও অকালে মরে 


রি যায়। জমিতে এই রোগ একবার দেখ! দিলে 
a8 বছরের ভিতর এই জমিতে বেগুন, টমেটো, 
যা জাতীয় ফসল লাগানো উচিত নয়। 






লাগানে। যেতে পারে। এই রোগের আক্রমণে রর 
প্রথমে গাছটা নিস্তেজ হয়ে যায়। পরে, ডগার 
পাত! শুকিয়ে চলে পড়ে। সুতরাং সারা মাঠে 
ঢলে পড়া গাছ দেখলেই বুঝতে হবে যে এই 
রোগের আক্রমণ হয়েছে। এই রোগের হাত 
থেকে রেহাই পেতে হলে, বেগুন গাছ, লাগাবার, 
আগেই জমিকে ফাকা করে মাটি লাঙ্গল দিয়ে 
ওলট পালট করে রোদের তাপে মাটি আল দিয়ে 
নিতে হবে। 
পাত৷ কু SCG যাওয়া রোগ ছি 
ভাইরাস নামক. একপ্রকার সংক্রামক রোগে 
বেগুনগাছকে আক্রমণ করলে এঁ গাছের কিছু 
পাতা ছোট্ট ছোট্ট হয়ে যায় বা. কুঁকড়ে aa 
এই রোগ একবার গাছে দেখা দিলে প্রতিকারের : 


শুরু থেকেই আক্রান্ত গাছগুলি তুলে পুড়িয়ে 


ফেল! উচিত। ভাইরাস রোগ রস-শোষক জাতীয় 
পোকার দ্বারা ছড়ায়। সেজন্য আক্রান্ত গাঁছগুলি 


an ফেলে বাকী গাছের উপর পঞ্চাশ শতাংশ 


আর কোনও উঁপায় থাকেনা | কাজেই আক্রমণের 





কম বল ললে গোল। ডি ডিডি- টি এক লে ২ f ৰ মি 


 গ্যালন জলে গুলে ছিটিয়ে দিলে বাকী 
গাছঞলিকে এই রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচানো ৃ 


: যায়। tL oo 3 
জি ছাড়া শেকড় পচা রোগও মাঝে 
মাঝে বেগুন গাছকে আক্রমণ, করে। এই রোগ 


গাছকে আক্রমণ করলে গাছের ডগা থেকে * 


পাত৷ ও ডাল শুকোতে আরম্ত করে এবং পরে 
সার! গাছট। শুকিয়ে যায়। শেকড় পচা 
i রোগের আবির্ভাব হলে উচিত হবে ক্যাপটান 
জাতীয় জলে গোলা রোগনাশক ওষুধ দেড় কেজি 
: হি গ্যালন জলে গুলে আক্রান্ত গাছগুলির 
গোড়ায় ছিটিয়ে দেওয়া | এই পরিমাণ তৈরি ওষুধ 
এক একর জমির পক্ষে যথেষ্ট | 
মাজরা পোকা 

পোকাদের মধ্যে মাজর! পোক! বেগুনের 
সব চাইতে বড় MH | এর! একরকম প্রজাপতির 
কীড়া। এই কীড়া গাছের চারা অবস্থায় ডগা 
ছেদ করে ভেতরে ঢুকে যায় ও গাছের অর্থাৎ 
ডালের ভিতরকার নরম অংশ কুড়ে কুঁড়ে খেতে 
_ থাকে। এর ফলে, gal শুকিয়ে যায় ও গাছটাকে 
নিস্তেজ করে ORL পরে, আক্রান্ত জায়গার 
উপরের অংশ শুকিয়ে যায়। এই কীড়ারাই 
আবার গাছে বেগুন ধরার পরে 2 বেগুনকে 
আক্রমণ করে। ফলে কান! বেগুনের সৃষ্টি হয়। 
a পোকাদের আক্রমণ থেকে রেহাই ip 
হলে তরল জাতীয় কীটনাশক ওষুধ, 





_ ইণ্ডোসালফোন, | লিনডেন বা ডি? 5 at 


ম্যালাথা 
সাথে মি fica অথবা @ ক্ষমতা | বিশিষ্ট ম্যারাথায়োন j i 


- ea 






বেগুনের রকাঠালে বা বাঘা পোকা দেখতে 
হলদে বা কমল! রং এর হয় ও তাদের ডানার 
উপর কালো ফৌটা থাকে। এই পোকাদের 
কীড়ার গায়ে অসংখ্য কীট। থাকে আর এদের 


গায়ের রং ফিকে হলদে হয়। 
কীড়া উভয়ই পাতার সবুজ অংশ খেয়ে aaa 
করে দেয়। ফলে' গাছের ফলন কমে যায়। 

এই পোকাদের দমনের উপায় হচ্ছেঃ পাতার 
উপর পোঁকাদের ডিম দেখলেই পাতাটি ছিড়ে 
পুড়িয়ে ফেলতে হবে। পরে, পাঁচ শতাংশ 


ক্ষমত| বিশিষ্ট ডিপট্রেকস্‌ একর প্রতি ৬ কেজি 17. 


হিসাবে আক্রান্ত গাছের পাতার we phd 
দিতে হবে। 
দয়ে পোকা ee 
দয়ে পোক! বেগুনগাছকে আক্রমণ করলে 
সার! গাছটি সাদ! সাদ! গাঁড়োয় ভর্তি হয়ে ষায় 1 
এই পোকার! বেগুনের একটি মারাত্মক শক্ত 12. 
এর! পাতার রস শুষে খায়। ফলে, পাতার 
ওপর হলদেটে দাগ দেখা যায়। এই পোকারা 
চারা বেগুন গাছের চেয়ে বড় বেগুনগাছ বেশী 
পছন্দ করে। এই পোকাদের দমনের উপায় 
হচ্ছে পঞ্চাশ শতাংশ ক্ষমতা বিশিষ্ট তরলজাতীয় 2s 
. দুই মিলিলিটার এক লিটার জলের ee 








এদের পোকা ও রর 3 






আক্রান্ত গাছের উপর ছিটানো যন্ত্র দিয়ে ছিটিয়ে 
i বট ভাল ফল পাওয়া যায়। 





__ পোক! বেগুনের একটি প্রধান শক্ত হয়ে 
রে দাড়িয়েছে। পঞ্চাশ শতাংশ ক্ষমত! বিশিষ্ট জলে 
্ গোলা গন্ধক এক কেজি ২২৫ লিটার জলে গুলে 
__ আক্ৰান্ত গাছের উপর ছিটিয়ে দিলে মাকড় 
পোকার দমনে বেশ ভাল ফল পাওয়া যাঁয়। 
তবে, বিশ শতাংশ ক্ষমতাবিশিষ্ট ট্রাইথায়োন তিন 
টার প্রতি চার লিটার জলে মিশিয়ে 
গ্রাছের ওপর ছিটিয়ে দিলে তিন দিনের 
মস্ত পোকা aS বিনষ্ট হয়ে যায় । 
Om. 







i. _ ভাইরাস নামক এক প্রকার সংক্রামক রোগে 
: aan. গাছ আক্রান্ত হলে, এ গাছের পাতার 
উপরে সবুজ ও হলদে রং এর নকস! দেখা যায় ও 

_ কিছু পাতা কুঁকড়ে ও ছোট হয়ে যায়। ভাইরাস 
দমনের কোনও ওষুধ নেই। তবে ভাইরাস রোগ 
“ay রকম মাছির দ্বারা বিস্তারিত হয়। সুতরাং, 
_ এই রোগ আবির্ভাব হওয়া মাত্র চার মিলিলিটার 










[দলা মিলিত সাত ত গান উপর 


লিটাৰ জলে এক মিলিলিটার মিলিয়ে 





র বা ছুই মিলিলিটার ডেমিক্রান ওষুধ প্রতি 





ছিটিয়ে দিলে জা মরে যায়। ফলে, কাজি 
বিস্তার বন্ধ হয়ে যায় 
মাজরা পোকা 

ঢে'রস গাছের ges শক্ত হচ্ছে Cama 





ওপর একবার, ছুই সপ্তাহ পরে ee ও এর 
তিন সপ্তাহ পরে আর একবার অর্থাৎ তৃতীয়বার 
প্রতিষেধক হিসাবে ছিটিয়ে দিলে টে'রস গাছকে. - 


মাজরা পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচানো সম্ভব নর 


হয়।' 









.. লঙ্কা 
থ;পস্‌ বা চিরুণী পোকা 
"লঙ্কা গাছকে ধীপস নামক এক 
আক্রমণ করে। এর! গাছের পাতার 
খায়। ফলে, Mel কুঁকড়ে যায়। এই পোকারা . 
সাল নারি nh 5 টদের. 





কুমড়ো ও লাউগাছের পাড়াতে মাঝে মাঝে { 


র. এলোমেলোডাবে সাদা সাদা গুঁড়োয় =f হয়ে রা a 


ayer £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 





বেগুনের কাঠালে Al বাঘা পোকা. 


ata | মিলডিউ নামক এক প্রকার ছত্রাক রোগে 
গাছটি আক্রান্ত হলে পাতার চেহারায় এই 
পরিবর্তন হয়। গন্ধক গুঁড়ে! একর প্রতি ৫-৬ 
কেন্দি আক্রান্ত গাছের উপর ছড়িয়ে দিলে ভাল 
ফল পাওয়া যায়। 

এ ছাড়! কুমড়ে। ও লাউ গাছের পাত৷ 
একরকম সঙ্গম ডানাযুক্ত কীটদ্বার। আক্রান্ত হয়। 
এই কীটদের কুমড়োর লাল পোক! বল! হয়। 
পাচ শতাংশ ক্ষমতাবিশিষ্ট ডিপট্রেকস্‌ গুঁড়ো একর 
প্রতি ৫-৬ কেজি হিসাবে আক্রান্ত গাছের উপর 





দিলে এই কীটর! মরে যায়। কুমড়োকে কিন্তু 


মাছি জাতীয় একপ্রকার কীটও আক্রমণ করে » 


ভীষণ ক্ষতি করে। এই কীটর! কুমড়োর উপর 
ডিম পাড়ে। সেই ডিম থেকে পোক! বেরিয়ে 
কুমড়োর মধ্যে ছড়িয়ে পরে এবং সমস্ত ফলটাকে 
নষ্ট করে দেয়। সুতরাং কুমড়োর উপর মাছির 
মত দেখ! গেলেই কর্তব্য হবে পাচ শতাংশ 
ক্ষমতাবিশিষ্ট ডিপট্রেকস্‌ গুঁড়ো ছড়িয়ে এই 
কীটদের ধ্বংস করা। 

[ বেতার ভাষণ অবলম্বনে | 


-_ 





০ Se ৫ 8৭৮11 
FRNA শতকর! ৪০ থেকে ৪২ ভাগ 
প্রোটিন ও ২০ থেকে ২২ ভাগ স্মেহপদার্থ (Fat) 
মাছে । এছাড়া BID প্রয়োজনীয় ভিটামিনও 
প্রচুর পরিমাণে আছে। সয়াবীনের ছুধ ও ছানা 
«গরুর ছুধেরই মত এবং মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে 
খুবই উপকারী । 
মাটি 


জল দাড়ায় ন! এমন দোয়াশ বা এটেল 
দোয়াশ মাটি সয়াবীন চাষের পক্ষে উপযুক্ত। 
জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ 

ভাল করে চাষ করে জমি তৈরি করুন। একর 
প্রতি ১০০ কেজি নাইট্রে! ফসফেট (২০ : ২০:০) 
এবং ৪০ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ অথবা 
১৩০ কেজি সুফল! (১৫ 5১৫: ১৫) জমি 
চ্কৈরির সময় প্রয়োগ করুন। 
বীজের জাত 
< ব্রা।গ (31988) অথব! কালিম্পং (হলদে 


ae 





খোসাযুক্ত ) ১২০ থেকে ১২৫ দিনে পাকে। 


বোনার সময় 

Coe আষাঢ় মাস। রবি মরশুমে সেচ 
প্রাপ্ত জমিতে অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে লাগান চলে। 
বীজের হার 


একর প্রতি ২৫ থেকে ৩০ কেজি। সারিতে 
৪৫ সেমি? (১৮ ইঞ্চি) দূরে এবং সারির মধ্যে ৫ 
থেকে ১০ সেমি, (২ ইঞ্চি থেকে ৪ ইঞ্চি) 
ব্যবধানে বীজ বুন্থুন। 
জীবাণু মেশান 

বীজের সাথে অতি অবশ্যই এক বিশেষ 
ধরণের জীবাণু মেশাতে হবে। এর জন্য কৃষি 
কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করুন। 


বাজ বোনার ১৫ দিন পর আগাছ। মেরে জমি 
আলগা করে দিন। আর একবার ৩০ দিন পর 
নিড়ানি দিন। 





TAMA 


SE cat 


ফলের গৌরব চিহ্ন নিয়ে হাসছে বাংলার 
আমের বন। 





মঞ্জরী__আমের মঞ্জরীতে 
ভরে গেছে আমের বন- 
বাগান কুঞ্জ কানন। 
অমৃত ফলের সম্ভাবনা! 
লুকিয়ে আছে এই 
মুকুলেই । 





- ৩৪ 












এবার BISA সন্তান 
মানুষের জন্টে সুরু হোল 
অমৃতফলের আত্মোৎ- 
acta পাল|। ঝুরি 
বোঝাই হয়ে বাজারে 
ক্রেতাদের-সাক্ষাৎ দর- 
বারে হাজির হোল আম। 


৩৫ 





/ 
আল মেঘ দে পানি দে বলে কৃষাণ কৃষা 
[তর প্রার্থণায় জোটের আকাশের মন হয়ত 
লেযায়। তাই আশমান হইল টুড! Ful জমিন 
হল BIT | ম্যাঘ রাজ! ঘুমাইয়া রইছে পানি দিব 
ঢাড।--কৃষকের এই হতাশ! জিজ্ঞাসার জবাবে 


fab হয়ত এক সময় করুণ। করে নববর্ষ ঢেলে 


a 
আাটের বৃষ্টির নতুন জল পেয়ে ক্ষুধিত মাটি 
ce ভিজে সোয়াস্তি পায়। প্রাণ ভরে জল 
য়ে বুক Stel করে--নতুন উদ্দীপনায় নতুন 
।ণশক্তিতে সঞ্জীবিত হয় মাটি । 

কৃষির জন্যে এমন আষাঢ় পেয়ে আপনি কি 
রবেন, নিশ্চয়ই সেটা আপনি ভাববেন। ত! 
য়ে একটু আলোচনা করা! যাক। 


আধফাচের প্রথমে চারার বয়স সপ্তাহ Atos 
বে। জ্যৈষ্ঠের শেষ দিকে যদি বীজতল! থেকে 
la (৩-৪ সপ্তাহ বয়সের ) তুলে জমিতে রুয়ে 
|কেনঃ তাহলে আষাঢ়ে আপনার জমিতে 
ডিশের চারাতে। বাড়তির মুখে । চার! রোয়ার 
র ১০ দিন পর পর নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে নিড়ান 
তে হবে জমিতে । এবং সেটি আষাট়েই প্রায় 
"৩ বার করতে হবে। | 

আর আউশ যদি বুনে চাষ করে থাকেন 


তাহলে বোনার ২৫ দিন পর (হ্য। সেটি আাটেই 
হচ্ছে) থেকে ৭ দিন অন্তর দুবার চাক! নিড়ানি 
চালাতে হবে। চাক! নিড়ানি চালাবার ৪-৫ দিন 
আগে গাছের লাইনের মধ্যে প্রতিবার হাত 
নিড়ানি দিতে হবে। আধাটে এই পরিচর্বাইতো 
করণীয় আপনার | 


আমন 
আমন ধানের বীজতলাতো আপনার আধাঢ়েই 
করতে হবে। যে আমন ধান প্রাণের আমোদী 


গন্ধে গা মাতিয়ে আপনার লক্ষ্মী গোলায় অস্্রাণে 
পৌঁষে উঠবে, সে ধানের জন্যে বীজতল। করতে 
হবে আযাঢ়েই । 

দরকারমতে| বীজতলার জমি লম্বা করতে 
পারেন। কিন্তু প্রস্থ রাখবেন ৪ ফুট বা! ১২৫ 
মিটার। প্রতিটি বীজতলার চার ধারে ১০ সে,মি, 
বা ৪% ইঞ্চি গভীর এবং ৩০ সেমি বা ১ ফুট 
চওড়া নাল! রাখবেন । 

২৫” % 8° চওড়| প্রতি বীজতলার জন্তে 
২* কেজি আবঞ্জন। সার দিতে হবে। ২৫০ গ্রাম 
আ।মোনিয়াম সালফেট, ৩০০ গ্রাম WHA ফসফেট 
এবং ১০০ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ দেবেন 
জমিতে । এতে চারার শেকড় শক্ত ও সতেজ 
হয় এবং রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাও চারার বেড়ে 
যায়। হ্যা, বীজতলার ঝুরঝুরে মাটির এক ইঞ্চি 









গভীর করে সার মিলিয়ে দেবেন। তার বেদী 
সার দিলে চারার শেকড়ও গভীরে চলে যাবে 
‘ এবং চারা তোলার সময় ছিড়ে যাবে। 

পাট 





টি এই eng পাটের চারার ২৩টি পাত দেখ! 






oe =) onan | ২-৫ টি পাতা বেরুলে সারি- 

গুলোর মাক দিয়ে ক্ষেপার অংশ ave 
BT নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে আগাছা মেরে মাটি 

| ঝুরঝুরে করে দিতে হবে। 

২) চারার উচ্চতা ৪-৫ সেমি) 

[রিগুলোর মাঝ দিয়ে দুপাশে সরু bite এবং এবং 








oa ma আপনি হ আরো একটি waite বুনতে 
,.... পারেন। খান্ধপ্রাণ প্রোটিন লোহা ইত্যাদিতে 
oe সমৃদ্ধ ইলানিং a তৈল জাতীয় wae নিয়ে খুব 





হি জে fas পাট বুনে থাকেন, তাহলে 


- আপনার নিকটস্থ কৃষি কার্যালয়ের সঙ্গে ল্‌ 
যোগ করুণ। টা ৰ 


বসুন্ধরা £ : tab 308 
“হৈচৈ পড়ে গেছে, সেই সয়াবিন রে পারে 
. আঁাঢ়ে। is 
সয়াবিন চাষের জন্তে এমন দোআশ বা রটে 
ae জমিই দরকার যেখানে জল দাড়া 
| এমনি জমিতে লাঙল দিয়ে ভালো কং 
নাট তৈ করতে হবে। জমি তৈরির সময় এক 
ঠ ১০০ কোর ফেট এবং ৪০ কেনি 
টব পট সম ১৩০ oe 
দিতে হবে। 
তারপর ae বাছাই করুন। ব্যাগ অথবা 
কালিম্পং ( হলদে খোসার, ). wee আপনি 
মনোনীত করতে পারেন। এই ছুই জাত 
১২০ থেকে ১২৫ দিনে পাকে । তারপর জমিতে 
বোনার পালা এই আযাঢ়েই। < “ey 
একর প্রতি ২৫ থেকে ৩০ কেজি বীজ বু 
হবে। সারিতেই বুনবেন এবং প্রত্যেক সারি 
ব্যবধান হবে ৫-১০ ca fa, বা. ২ ইঞ্চি । 


















_ প্রত্যেক সারিতে ৪৫ সেমি, বা ১৮ “ইকি ॥ দূরত্বে 
tem বীজ বোনার সময় বীজের সঙ্গে এক 


বিশেষ ধরণের জীবানু মেশাতে হবে। তার জন্যে 








বোনার ১৫ fia পর আগাছা মেরে একবার 
দমি আলগ! করে দিন এই আবাঢ়েই fen 


পপ পপ শপ eis 


বাঃ তিনি. 









SIEMENS . 





1 pa 


i 
11 
“ft 


| 
J 
| 


নব যুগের যা একটি অন্ত-কিনুন সুধু সীমেনেরই যয 


ses one দিনত টবে পপ আস 

. ক্ষানেকখনের ws ট্রোপোডোর কেবল। পা রেখে তার থেকে 

হ’লে এই পাঁচটি জিনিষ সীমেক্দেরই কিনুন এগুলো সীমেলের ইঞ্জিনিয়ার জার্মান ডিব্কাইন ae 
সারে--এমন আকারে রূপ দিয়েছেন যে একটি অপরটির সঙ্গে TAA সঙ্গতি রেখে কাজ করে ATS 
স্বলও যোগায় প্রচুর! 


বেশী ফল্রনের জন্য সীম়েক্সের যন্ত্র ব্যবহার করুন। 


সীষেন্। Vion Mics, A 
anise . বাঘালোতর - * কোলকাতা - হাযৱাবাহ . লক্ষৌ * হাসা, হাহপুত ' ays fe. cian eID 


বসুন্ধরা ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি £ 
*  eggay মাসিক পত্রিকাটি oF ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিত! প্রভৃতি । এছাড়া সমাজ-উন্নয়ন, 
পঞ্চায়েং, সমবায় ও পল্লী-অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচন1ও থাকবে। সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচন! যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়! হবে। 
রচনা ফটো! সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্বেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠায় স্প্টাক্ষরে লিখতে হবে । 
লেখ! পাঠাবার ঠিকাল। 2 এডিটীর, বস্ুন্ধর!, awe) কার্যালয়, ৪২, গ্রেকাঁমস, রোড, কলিকীত।-8০| 
পারিশ্রমিকের হার : | 

উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫১ ; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২ ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫ কবিত| ১৫২ ; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫৯; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২ 1 
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি ঃ 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো! বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাধিক মূল্য প্রতোক 
ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিয়রূপ £ 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক ) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) ১৫০২ প্রতি সংখ্যা ৷ 


সাধারণ পূর্পষ্ঠা-_১০০১ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা--৫০২ প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
_-২৫২ প্রতি সংখ্যা! | 


দ্রব্য এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকর! ২০২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেণ্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকরা! ১৫১ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি £ : 

বুদ্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে। তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের AH 
চাদ! পাঠালে গ্রাহক হওয়! যায় ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানে| হয়। 
চাদার হার-_ প্রতি সংখ্য। ২৫ পয়সা, বাধিক ৩১ টাকা । টাকা পাঠাবার ঠিকানা £ এডিটার, বন্থজ্ধর। 
PSG কার্ধালর,'৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০। 











॥ IQR ll 
আষাঢ় 


১৩৭৭ 


সম্পাদিক। : সুলেখ। ঘোষ 
কৃষি ও Hae উন্নয়ন বিভাগের কুষি-তথা সংস্থ। 
কর্তৃক প্রকাশিত 


পাট চাষের উন্নতির জন্য একটি বিশেষ 
শক্তিপদ সরকার 

হুগলী জেলায় পাল! চাষ 
অনুপম সেন 
সফল মণ্ডল 

Bay ACT ফলের ব্যবহার 
দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

কিষাণ কবির স্বগোতোক্তি ( কবিত! ) 
প্রভাত মিত্র 

মেঘ এলে- বৃষ্টি এলে (কবিতা) ... 
করুণা! সেন 

মৌমাছি ও কৃষি উৎপাদন 
চিদানন্দ গোস্বামী 

চিত্রবার্তা 

জয়কষ্ণপুরে গমের গৌরব 

আ্রাবণ মাসের চাষ 

খবরাখবর 





ধানকে 
আগাছা-মুক্ত করা 
কঠিন 


তাই waa তৈরী 
করেছি Oa এফ- 
৩৪ হা কেবল 
আগাছাই 

ধংস করে। 


ats দিবে আগাছা তুলতে গিয়ে আপি 
আগাছার চেয়ে বেশী খান তুলে ফেলতে পারেন। 
BSS হাতে টেনে আগাছা তোলা বন্ড 

মুস্কিল ও সময় বেশী লাগে জার লব জাগাছ। 
সম্পূর্ণ নির্মূল করা হাসনা । তাই স্ট্যাম্‌ এক.-০৯ শন 
Ce Swe । দেখবেন, এতে ধানের কোন | 

ক্ষতি না হয়ে সব আগাছা! মরে গেছে। 

ধান সঙ্গীৰ ও AGS হয়ে হেড়ে উঠেছে। 
ফলে, আপনার জাত অনেক বেশী হৃযোছে। 

Ry এছ-৩৪ কম cars নিদিষ্ট তে 

কেবল আগাছা দ্রুত নাশ করে। 


ইপ্ডোকিল কেমিক্যাল্স, লিঃ 
wey ২৫, ইণ্ডিয়া । 

STAM .34 নাম শ যফ্লাক্কের 

চিক হচ্ছে রম্‌ গু হান CH 
ফিলাডেলকিয়! যুকর়া্র-এর ট্রেডমার্ক | 
আযেরিক। যুকরাই ও অন্যান্য দেশে রেলিস্টার্ড। 


পরিবেশক ঃ 


comm প্রাঃ লিঃ, 1, ইণ্ডিয়ান মিরর BG, কলিকাত।-১৩ 















আষাঢ় মাস শুধু কবির কাছেই প্রিয় ও 
ASS নয়। বাংলার শত শত কৃষকের 
কাছে বহু আকাঙ্িত বড় প্রয়োজনের সময়। 
_ বহু প্রাচীন কাল থেকেই আষাঢ় মাস হল কর্ষণের 
মাস হিসাবে চিহ্নিত । আষাঢ় মাসেই রখষাত্র। | 
এই উৎসবটির সঙ্গেও জড়িয়ে আছে চাষের EA | 
এই সময় বর্ষার প্রথম জলে মাটি সরস ও হল 
__ কর্ষণের উপযুক্ত হয়। কৃষক যেমন শুরু করে 
afte শস্যের চাষ_জনসাধারণেরও আগ্রহ 
উৎসাহের শেষ থাকে না । রথের মেলায় কলম 
র| কিনে নতুন নতুন গাছ লাগানোর গভীর 
হও দেখ! যায়। 
এ বছর চৈত্র বৈশাখ গেল খালি ধ খরার মধ্যে 
| আকাশে না ছিল মেঘ, না দেখা মিলে- 










না পেলেই চাষের ক্ষতি | 





॥ বসুন্ধরা ॥ 


BRE, ১৩১৭. ১৮৯০ শকাব্দ 


ছিল কাল বৈশাধীর, য! বাংলার চাষ খতুর সঙ্গে 
ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। খতুর নিয়মিত দান 
_জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি 
পর্যন্ত কেটেছে খালি খরার মধ্যে দিয়ে । মানুষ 
একটু শাস্তির আশায়, একটু আরামের আশায় 
নিষ্করুণ আকাশের কাছে শুধু প্রার্থণ! জানিয়েছে 
একটু বৃষ্টির । গ্রামের কৃষক চেয়ে থেকেছে তার 
শুকিয়ে. Mex সবজি ক্ষেতের দিকে । মন 
আশঙ্কায় ছলে উঠেছে আউশ ও পাট চাষের 
ক্ষতির সম্ভাবনায় 

কিন্তু কৃষকের শুরু মুখে হাসি টে উঠতে 
আফা পর্যন্ত আর বসে থাকতে হয়নি। জ্যৈষ্ঠের 
শেষেই নেমে এসেছে সেই বহু.আকাঙ্মিত করুণা 
ধারা, বৃষ্টির রাশি 1: 

আগেই বলা হয়েছে, আধাঢেই কৃষক শুরু 
করে বছরের প্রধান চাষ। . আমন ধানের বীজ 
বোন! আরম্ভ হয়। আজও আমন, ধানের 
ভালমন্দ একান্তভাবে জড়ানে| বৃষ্টির > সঙ্গে। যে 
বছর বৃষ্টি পরিমিত হয় সে বছর ভাল | ফলনের : 
আশা করে কৃষক। 

পতি ওপর র যদিও আজও ফলনের ভালমন্দ 





















£ দাৰিংশ বধ 4: : ওয় ন সখ্য 


চাষ পদ্ধতি রদবদল করে নতুন নতুন চাষের ধার! 
প্রবর্তন করে ফলন বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে । 
চাষের জন্য বৃষ্টির দরকার একান্তভাবেই | 
_ বৃষ্টি যেহেতু অনিয়মিত তাই আমাদের চাষ পর্যায় 
এমনভাবে ঠিক করতে হবে, যাতে বৃষ্টির পূর্ণ 
_ সুযোগ নিয়ে বেশী ফসল উৎপন্ন করা যাঁয়। স্থখের 
বিষয় কিছু কিছু অধিক ফলনশীল জলদি জাতের 
_ বীজ কৃষকের কাছে আজ সে সুযোগ এনে 
দিয়েছে | 
এবছর মৌনুদী বৃষ্টি কিছু আগেই শুরু 
_ হয়েছে । এই বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে যেসব অঞ্চলে 
সেচের সুবিধা আছে সেখানে কৃষকরা যদি অধিক 
ফলনশীল জাতের ধানের চাষ করেন, তাইলে এই 
ধান তীর! অক্টোবরেই কাটতে পারবেন । ধান 
কাটার আগে সেই জমিতেই তার! কিছু কিছু ডাল- 
শস্য যেমন ছোলা, TEA ইত্যাদি লাগিয়ে দিতে 
পারেন । এরজন্য আলাদা সেচের দরকারিও হবে 
AL ধান কাটার পর এইভাবে সেই ক্ষেতেই 
_. গাছগুলি বাড়তে থাকবে এবং সেই জমি থেকেই 
আর একটি ফসল কৃষক পেতে পারবেন। ত'ছাড়া 
অক্টোবরে এই ধান কাটার ফলে কৃষকের হাতে 


we সময় ময় থাকবে গম বা অ অন্ত কোন af শস্তের 


bia করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার । 

পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত চাষের জমিতে এইভাবে 
চাষ করার ব্যাপক সুবিধা এখনও কৃষকের 
কাছে আসেনি। কারণ সেচের সুবিধা এখন 
সীমিত। 

ধরা গতান্ুগতিকভাবে আমন ধানের চাষ 
করছেন; তার! রোয়ার জন্য যে চারার প্রয়োজন, 
ত! তৈরি করার জন্য নিশ্চয়ই বীজত৷ t 
আরম্ভ করে দিয়েছেন। ভাল চাষী 
জানেন যে ভাল ফলনের জন্য ভাল ও | পু 
বয়সের চারার কত প্রয়োজন । 

পশ্চিমবঙ্গে আমন ধান বোনার সবচেয়ে 
উপযুক্ত সময় জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে 
অগাস্টের মাঝামাঝি । এর মধ্যেই উপযুক্ত 
বয়সের চার! তৈরি করে নিতে হবে। তাছাড়া 






চাষের জন্য অগ্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন 


সার; কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদিও হাতের কাছে 
রাখতে হবে । যাতে প্রয়োজনমত ভা ব্যবহার 
করতে পারেন | 


খরিফ চাষ দিয়ে কৃষক যে নতুন চাষের বছর 
কৃষকের 


শুরু করছেন তা যেন ফলপ্রন্থ হয়। 
অধিক ফসল উৎপাদনের পরিকল্পনা সার্থক হয়। 





পার কাজ 
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আমর প্রচার করি, রবি মরস্ত্রমে গম চাষের 
আয় বোরে। ধানের চাষের আয়ের চেয়ে অনেক 


বেশী। কারণ ১ fae বোরে। ধান চাষ করতে 
যে পরিমাণ জল লাগে ত| দিয়ে ৪ বিঘা উচ্চ 
ফলনশীল গমের চাষ কর! যায়। তার ফলে 
তগুল জাতীয় শস্তের মোট ফলন যেমন বাড়ে 
তেমনি কৃষকের মোট আয়ও বেড়ে যায়। এ 
প্রচারের ফলে বর্ধমান জেলায় এবছর গমের 
এলাকাও লক্ষাণীয়ভাবে বেড়ে গেছে। কম সে 
কম গত বছরের দেড়গুণ পরিমাণ বেশী জমিতে 
এই বছর গমের চাষ করা হয়েছে। 


জেলা কৃষি তথা আধিকারিক, বর্ধমান । 


কিন্তু কৃষকদের অনেকেই গমের চাষ পছন্দ 
করে না। কারণ গম তাদের কাছে একটি নতুন 
ফসল। সেক্ষেত্রে ধান একটি পুরোন ফসল এবং 
ধান চাষে তার! পুরুষাণুক্রমে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে 
গেছেন। তাই অনেকেই বোরো! চাষে আগ্রহী 
হয়ে পড়েন। 

অবশ্য এর প্রধান কারণ হ’ল, যেসব 
এলাকার জমি অপেক্ষাকৃত নীচু এবং রবি মরস্ুমে 
গমের জন্য যথাসময়ে জমি তৈরি করতে পার! 
যায় না, সেসব ক্ষেত্রে Stal বোর! চাষে বিশেষ 
আগ্রহী হয়ে পড়েন। 





ক : বিশ 2 £ তয় সংখ্য 
- এমনি একটি গ্রাম বর্ধমান জেলার ont 
নং ব্লকের করন্দা। এই গ্রামে ১৯৬৯ সালের 
জানুয়ারী মাসের আগে রবি মরম্থমে সেচের 
কোন ব্যবস্থা ছিল ন|। কিন্তু শ্রীযুক্ত তারকনাথ 
ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত বাসুদেব যশ প্রমুখ প্রগতিশীল 
কৃষকের! প্রথমে গ্রামে অগভীর নলকৃপ বসাবার 
প্রস্তাব করেন এবং তার! নিজেরা নিজেদের 
জমিতে সেই প্রস্তাব কার্যকরী করেন। তারা 
প্রথমে ৩টি ৩ ব্যাস বিশিষ্ট অগভীর নলকূপ 
বসান এবং তার থেকে ৫-৬'৫ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট 
পাম্প সেটের সাহায্যে জল তুলে বোরো 

চাষ করেন। 

তাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে এই বছর 
এ গ্রামে অগভীর নলকৃপের সংখ্যা দাড়িয়েছে 
মোট ৯টি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের 
টাকায় নলকূপ বসিয়েছেন ও পাম্পসেট 
কিনেছেন। আবার অনেকেই সরকারী সংস্থা 
Aa Bata করপোরেশনের মাধ্যমে কিস্তি 
বন্দীতে পাম্পসেট কিনেছেন। 

কিন্তু এ গ্রামের অগভীর নলকূপ প্রকল্পের 
বৈশিষ্ট্য হল-_বেশী উৎপাদনের জন্য সবাই মিলে 
কাজ করার একাগ্রতা । বারা অগভীর নলকৃপ 
ও পাম্পসেট বসিয়েছেন তার! তাদের নলকৃপের 
জল তাদের নিজেদের জমির মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রাখেন নি। তারা সেই জল নিজের জমির 
সীমার ওপারে অন্যান্য কৃষকদের জমিতেও ছড়িয়ে 
দিয়েছেন তার ফলে এক একটি অগভীর নলকৃপ 


গড়ে প্রায় ১০ একর বোরে! ধানে জলসেচ করছে 





এব নে অগভীর হণ থেকে জল নিয়ে প্রায় 





| ৯০ একর জমিতে site বে বোরো রিট 


চাষ সম্ভব হ’চ্ছে। 

আমি যে নলকৃপটি দেখে এসেছি তার 
মালিক হলেন জীপরেশনাথ হাজর1। তিনি 
১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে অগভীর নলকূপ 
বসিয়েছেন এবং গত বছর তার জমি ও অন্টের 
জমি মিলিয়ে ৭ একর জমিতে এই নলকৃপের জলে 
বোরো! ধানের চাষ সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এবছর 
তিনি ১৫ একর বোরে। ধানের জমিতে জল দিতে 


পেরেছেন এবং তার মধ্যে তার নিজের জমি আছে 


৭ একর এৰং অন্যের জমি আছে ৮ একর । 
তিনি প্রতি বিধায় (৪* শতক) ঘণ্টা পিছু 
৩ টাকা করে অন্ত কৃষকদের থেকে জলের দাম 
হিসাবে নেন। 

প্রত্যেক জমিতে জল নিয়ে যাবার জন্য" তার! 
ছোট ছোট নাল! কেটে নেন। এর ফলেই 
এভাবে বেশী জমিতে সুষমভাবে জল দেওয়া সম্ভব 
হয়েছে। তাতে তিনি নিজেই যেমন তাঁর জমিকে 
দো-ফসলী করতে পেরেছেন, তেমনি : অন্তান্য 
কৃষকরাও তাদের জমিকে দৌ-ফসলী করতে সমর্থ 
হয়েছেন এবং তার ফলে তারা আই-আর-৮ 
বোরো ধানের চাষ করে মোট আয় বাড়িয়ে 
জীবন যাত্রার মানও উন্নত করতে পেরেছেন। 

করন্দা গ্রামে আস্থুন। আপনার চোখ 
জুড়িয়ে যাবে। চারিদিকে শুধু সবুজের 
সমারোহ | ধানের সতেজ চারা গুলি ফাল্গুনের 
মন্দ বাতাসে ছুলছে। 

এখন এই গ্রামের চাষবাসের কাজে অনেক 
শিক্ষিত যুবক ( লেগে পড়েছেন: ভার ফলে চাষ 


ফন 





এর! আই-আর-৮ 
ধান চাষের প্রত্যেকটি পদ্ধতি অনুসরণ করছেন। 
এবং যথাসময়ে যথা পরিমাণে সার প্রয়োগ বা 
কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারেও এর! কার্পণ্য 
করছেন না। 

তারা বর্তমান বছরে ২টি ফসল; যেমন, খরিফ 
মরস্থমে ধান এবং বোরে। মরস্থুমেও ধানচাষ 


পদ্ধতিরও উন্নতি হয়েছে। 


করছেন। আমর! তাদেন পরামর্শ দিয়েছি, এই 
বছর বোরে! উঠে যাওয়ার পর তার! যেন, সব 
জমিতে আই-আর-৮ ধান চাষ করে পরে গম চাষ 
করেন। গম কেটে নিয়ে পরে আর একটি 
ধানের ফসল, যেমন পদ্মা ধানের চাষ করতে 
পারবেন। তার ফলে তাদের আয় আরও বেড়ে 
যাবে। তার। আমাদের প্রস্তাব আগ্রহের সঙ্গে 
শুনে তার! বলেছেন যে আগামী খরিফ gaya 


বস্গুন্ধর। £ আষাঢ় £ ১৩৭৭ 


পরেশনাথ হাজরা 
গতীর নলকৃপের 
জলে সিক্ত বোরো! 
ধানের জমি। 


থেকে তারা এভাবে চাষ করবার চেষ্টা করবেন | 
অগভীর নলকুপ বর্ধমান জেলার কৃষকদের 
নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। যার সেই পথ 
ধরে চলছেন তাদের কাছে নিয়ে এসেছে সমৃদ্ধির 
সম্ভাবনা | সেচের জলের অভাবে যার! একটি 
ফসল তুলেই কোনরকমে সংসার সামলাতেন, 
তাদের কাছে বছরে ছুটি ফসল ;চাই কি তিনটি 
ফসল তোলার সুযোগও উজ্জল হয়ে উঠেছে। 

এ জেলায় এখনও বহু এলাকা রয়েছে 
যেখানে অগভীর নলকূপ বসিয়ে পাম্পের 
সাহায্যে সেচ কর! যায়। সরকার যখন এই 
প্রকল্পে উদারভাবে খণ দিচ্ছেন, তখন অবিলম্বে 
কৃষকরা অবশ্যই এ সুযোগ নিতে faa করবেন ais 
কাছাকাছি ব্রক অফিসে খোজ নিলে এ সম্পর্কে 
যাবতীয় তথ। জানা lz | 


পশ্চিম বাংলায় ধার! পাটের চাষ করেন, 
সেসব কৃষকদের কাছে “স্পেশ্যাল প্যাকেজ 
প্রোগ্রাম” আজ একটি অতি পরিচিত নাম৷ 
পাট চাষের সাধিক উন্নতির জন্য ১৯৬৮-৬৯ সালে 
প্রথম মাত্র ৫০০০ একর জমিতে এই shyt 
অনুযায়ী কাজ হাতে নেওয়া হয়! ১৯৬৯-৭০ 
সালে এই প্রকল্পের অস্তভূক্তি করা হয় ২৫,০০০ 
একর পাট চাষের এলাকা । এই পরিকল্প 
কার্যকরী করার ফলে পাটের একর পিছু ফলন 
বাড়ানোর কাজে আশাতীত সুফল পাওয়। গেছে। 
কৃষকদের কাছ থেকেও এসেছে অকুণ্ঠ সহযোগিত! 
ও সমর্থন। 

এজন্যই ১৯৬৯-৭০ সালে ৫৩,০** একর 
পাটের জমিতে স্পেশ্যাল প্যাকেজ প্রোগ্রাম 


নেওয়। হয়েছে। জেল! ভিত্তিক প্যাকেজ 
প্রোগ্রামের এলাক। নীচে দেওয়! হল। 
জেলার নাম জমির পরিমাণ 
(একরে ) 
জলপাইগুড়ি ৫১০০০ 
দজিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা ১০০০ 
কুচবিহার ১০০০০ 
পশ্চিম দিনাজপুর ৪১০০০ 
নদীয়। ১৩০০০ 
মুশিদাবাদ ১২,০০০ 
চব্বিশ পরগণ| (উত্তর ) ৪,০০০ 
বৰ্ধমান ৪১০০০ 
মোট-_৫৩,০০০ 


সহকারী পাট উন্নয়ন আধিকারিক 


শক্তিপদ সরকার 


সাধারণতঃ যেসব জেলায় পাটের জমির 
পরিমাণ বেশী এবং পাট পচানোর জন্য প্রয়োজনীয় 
জলের watt স্থবিধাও আছে, সেখানেই এই 
প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। 

জেলার মধ্যে আবার যেসব ব্লকে পাট 
চাষের এলাকা কেন্দ্রীভূত সেই ব্লকগুলিই আগে 
নেওয়। হয়েছে। ঠিক হয়েছে যে চতুর্থ পরি- 
কল্পনার শেষ বছরে পশ্চিম বাংলায় ১,২৫,০০০ 
একর পাট চাষের জমিকে এই প্রকল্পের আওতায় 
আন| হবে। আশ! কর! যায়, আগামী বরে 
হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর ( পূব ) কৃষি জেলার 


wv 





বেশ কিছু পাটের জমিকে এই পরিকল্পের 
আওতায় আনা সম্ভব হবে! 

একর পিছু পাটের আশ উৎপাদন বাড়ানো 
এবং পাটের আশের মান উন্নয়নই এই পরিকল্পের 
মূল উদ্দেশ্য। যে সব পদ্ধতি অনুসরণ করে এই 
লক্ষে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে তা নীচে দেওয়া 


হল। 
উন্নত বীজ ব্যবহার 

ফলন বাড়ানোর Sy উন্নত বীজ ব্যবহার 
অপরিহার্য । প্রকল্পের অন্তভূক্ত সমস্ত কৃষকরা! 
যাতে ন্যায্য দামে উন্নত পাটবীজ পান, সেজন্য 
জাতীয় বীজ সংস্থার (ন্যাশনাল সীড. কর্পোরেশন) 
ডিলারদের মারফত অর্ধেক দামে এ বছর উপযুক্ত 
মানের পাটবীজ দেওয়ার বাবস্থ। হয়েছে। 

দামঃ তিত| পাট বীজ কেজি প্রতি ২:২০ 
টাকা ও মিঠাপাট বীজ কেজি প্রতি ৩-১০ Fay | 


তিতা পাট 


এ ছাড়। বিক্রি কর আলাদা। 
জে,আর,সি-২১২ ও ডি-১৫৪ এবং মিঠা পাট, 
জে;,আর,ও-৬৩২ ও জে,আর,ও-৮৭৮ জাতের 


বীজ দেওয়! হয়েছে । জে,আর,ও-৮৭৮ বীজের 
একট! বিশেষ স্ৃবিধা হলে! যেখানে সেচের সুবিধা 
আছে সেখানে ১৫ই মার্চের পরে এই বীজ বোন। 
চলে এবং এর ফলে গাছে অসময়ে ফুল আসার 
আশঙ্ক। থাকে AY I 
লাইনে পাট চাষ 

ভাল ফলন পেতে হলে এবং পরিচর্যার 
খরচ কমাতে হলে লাইনে পাট বোন! ছাড়া 
উপায় নেই। এতে শুধু যে বীজ পরিমাণে কম 
লাগে তাই নয়, চক্রবিদার সাহায্যে নিড়ানি 
দেওয়| সম্ভব হয় বলে মোট চাষের খরচ প্রায় 
শতকর! ২০ ভাগ কমে যাঁয়। প্রতিটি কৃষক 
যাতে লাইনে পাট বুনতে পারেন সেজন্য প্রতি 





: রা aes সা aes 
at একর পাট চাষের এলাকার জন্য একটি করে 
হাতে ঠেলা বীজ cata যন্তৰ (সীড, ড্রিল ) দেওয়া 
হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতি পাচ একর এলাকায় 
যন্ত্রের সাহায্যে নিড়ানি দেওয়ার জন্য একটি করে 
চক্রবিদা দেওয়া হয়েছে। এই যন্তরগুলি বিনা 
ভাড়ায় কৃষকদের ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে। 
- বোনার আগে জমি তৈরির সময় নির্দিষ্ট 
পরিমাণ জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ কর! ছাড়াও 
গাছের বয়স যখন ৪০-৪৫ দিন তখন একবার এবং 
এর ১৫ দিন পরে দ্বিতীয়বার পাতায় ইউরিয়। 
_ জলে গুলে ছিটালে ফলন খুব বাড়ে দেখা গেছে। 
_ প্যাকেজ এলাকার সমস্ত কৃষক যাতে এই 
পদ্ধতি অনুসরণ করে পাটের ফলন বাড়াতে 
পারেন সেজন্য একর পিছু ১০ কেজি ইউরিয়া 
বিনা মূল্যে কৃষি বিভাগ থেকে দেওয়া হচ্ছে। 
প্রতিবারে ৫ কেজি করে ছুবারে এই ইউরিয়া 
ব্যবহার করতে হবে। ইউরিয়া জলে গুলে 
ছিটানোর জন্য প্রতি ৭৫ একর জমির জন্য একটি 
_ করে মাইক্রোনেট জাতীয় cesta যন্ত্র বিনা 






ভাড়ায় কৃষকদের ব্যবহারের জন্য প্যাকেজ 


_ এলাকায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই জাতীয় 
Ceara যন্ত্র চালানোর প্রয়োজনীয় পেট্রোলের 
দামও সরকার থেকে দেওয়া হচ্ছে। 








খাশেরমান এ | 


an ea পচানোর 
জলের ওপর পাটের আঁশের মান অনেকট? নির্ভর 


করে। পাট চাষের এলাকায় পাট পচানোর 
জন্য প্রয়োজনীয় জলের অভাব হয় বলে একই 


জায়গায় বারবার পাট পচাতে হয়। এতে পাটের 
আশ খুবই খারাপ হয়। পচানোর জন্য 
প্রয়োজনীয় জলের যোগান বাড়াতে সরকার থেকে 


পাট চাষের এলাকায় রাস্তার ধারের নালাগুলি 


কাটানো ও সংস্কার করার বন্দোবস্ত কর! হচ্ছে। 


এই নালাগুলি কাটানোর সম্পূর্ণ খরচ সরকার 


থেকে দেওয়া হবে। এর ফলে পাট পচানোর 
জন্য প্রয়োজনীয় ভাল জলের আর অভাব হবে 
না; এটা আশা কর! যায়। 


ওপরে যে সমস্ত পদ্ধতির কথা বল! হল 


এগুলি অনুসরণ করে ১৯৬৯-৭০ সালে প্যাকেজ 
এলাকায় খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। ফসল 
কাটার পর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একর 
পিছু পাটের আশ উৎপাদন প্রায় ছুই বেল (এক 
বেল-১৮০ কেজি) করে বেড়েছে প্যাকেজ 
এলাকায়। এটা আজ সন্দেহাতীতভাবে 
প্রমাণিত হয়েছে যে, পাট চাষের উন্নতির জন্য 
“স্পেশ্যাল প্যাকেজ প্রোগ্রাম” একটি অতি 
কার্যকরী সর্বাত্মক পরিকল্প | 


ofa 





| BHA) coors ett pha 


দুর থেকে একদল প্রতিযোগী ছুটে আসছে, 
আর একদল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে 
তাদের পাল! সুরু করার। প্রথমদল এগিয়ে 
দিল কিছুটা দ্বিতীয় দলকে। দৌড় প্রতি- 
যোগিতায় এ দৃশ্য আমরা অনেকেই দেখেছি। 
একদল অপর একদলকে সাহায্য করছে তাদের 
পাল! তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য । 

ঠিক এইভাবেই পাল! করে একই জমিতে 
একটি শস্যের শেষ পধায়ে তার মধ্যে আর একটি 
“apy লাগিয়ে পরের শস্ত পর্যায়ের ব্যবধান কমিয়ে 





শরারক্ষ! HONE, SHAH) | 


আনার ব্যবস্থাই হল Relay cropping অথব| 
পালা চাষ। 

গত বছর আমন ধান কাটার দিন পনেরে। 
আগে ধান গাছের সারির মধ্যে এই প্রথায় 
আমর! নানারকম শস্যের চাষ শুরু করেছি। 
হুগলী ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য Gale এই 
প্রথার চাষে উদ্যোগী হয়েছেন। প্রসঙ্গত: বল! 
যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকর্তার বাস্তব 
অভিজ্ঞত| এই পাল! চাষের মূল উৎস। 

এই পাল চাষের উদ্দেশ্য ব! প্রয়োজনীয়তার 





বর্ধমান Aes cart ‘few a নজর রেখে আগামী 


১৯৭১ সালে এর সম্ভাব্য অঙ্ক ধরা যায় 
৪১৬২/০০১০০০। এই অবস্থার মোকাবিল। 
করতে হলে চাই প্রচুর ALTA জোগ্রান। 
বর্তমান আবাদী জমির উৎপাদন এই 
করান লোকসংখ্যার চাহিদা মেটানোর পক্ষে 
যথেষ্ট নয়! উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ফসলের চাষ 
যদিও বেড়েছে, তবু সাধ ও সাধ্যের ব্যবধান 
এখনও নাগালের বাইরে । জমির পরিমাণ হয়ে 
এসেছে সীমিত । এই সীমিত জমি থেকে আজ 
ছিনপ্রতি খাঘ্যোংপাদ্ন বাড়ানোর প্রশ্ন দেখ! 
দিয়েছে। তাই পাল! চাষের প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে, যাতে বছরে একই জমি থেকে অস্তুতঃপক্ষে 
৪টি ফসল ঘরে তোল! যায়। বিশেষ করে অল্প 
জমির মালিকদের পক্ষে এই পালা চাষে তাদের 


পালা চাষে কয়েকটি? বিশেষ বা আছে) 


যেমন,(১) দ্বিতীয় ফসল প্রথম ফসলের... 


অব্যবহৃত খাবার মাটি থেকে সংগ্রহ করতে 


পারে। (২) দ্বিতীয় ফসল লাগানোর সময় 


জমিতে যে স্বল্প পরিমাণ রস থাকে তা এই 
ফসলের অঙ্কুর বের হতে ও প্রাথমিক অবস্থায় 
বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। (৩) চারা অবস্থায় 


যে সব ফসলের ছায়ার প্রয়োজন তারা এই 


অনুকূল পরিবেশের পুরোপুরি সুযোগ নিতে 
পারে। 

হুগলী জেলায় সিঙ্গুর, ধনেখালি ও 
আদি সপ্তগ্রামের সরকারী কৃষি খামারে গত বছর 
পালা চাষের কাজ শুরু কর! হয়েছে। যেসব 
ফসল এই চাষের আওতায় আনা হয় সেগুলিকে 
প্রধানতঃ ৪টি ভাগে ভাগ করা যায় । যেমন 


“ক” সবজি জাতীয়_ বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, বেগুন ইত্যাদি | 
“খ” Sgr ও তৈল জাতীয়_ গম ও যব, প্রতি দশম সারিতে রাই সরষে । 


“গ” ডাল ও তৈল জাতীয়--ছে!ল1) মটর ও মুস্ুর প্র 


“ঘ” শর্করা জাতীয় মিষ্টি আলু। 


_ আলোচ্য চাষে স্থানীয় জমির অবস্থায় ওপর 
নির্ভর করে সময়োপযোগী উপযুক্ত ফসলের জাত 
বেছে নেওয়া বিশেষ দরকার | অপেক্ষাকৃত কম 
রর সময়ের ফসল নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত | সুষম খান্ত- 
পুষ্টির ওপর, সতর্ক দি দেওয়া হয়েছে। গম, 





প্রতি দশম সারিতে রাই সরষে । 


যব ও মিষ্টি আলুতে কার্বোহাইড্রেট বেশী আছে। 
আবার ছোলা; মটর ইত্যাদিতে আছে প্রোটিন যা 
শক্তি al কর্মক্ষমতার উৎস । সবজি a তরিতর- 
কারী জোগায় নানারকম ভিটামিন। সুষম খান্- 
ia প্রয়োজনীয়তাও কোনও অংশে কম নয়। 










দুর. লাগানোর সময় 





“ক” ২৭৯২৭ অক্টোবরের শেষ ও 


জা + আষাঢ় : ১৩৭৭ 


নল অমিত লালা চালত নল লাগানোর 


কাজ শেষ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের 
- ফসলের দূরত্ব ঠিক কর! ও সার দেওয়ার নিয়ম 
নীচের তালিকায় দেওয়া হলে! । 





wee: ae 


a ফসফরাস : পটাশ-(কেজি) 
| জমি তৈরির সময় চাপান মোট 


নভেম্বরের প্রথম দিকে । 
২৩:২৩:২৩ ২২০০ Ses ২৩2২৩ 


“্থগ ৯ নভেম্বরের প্রথম 
টু থেকে মাঝামাঝি । 





1.৯ নভেম্বরের প্রথমদিকে । 






397K” 


জমি তৈরির সময় ক, খ ও ঘ বিভাগে Way 


সার ১৫৪১৫:১৫ (Complex fertiliser 


“_ নভেম্বরের মাঝামাঝি । 


15:15: 15) যথাক্রমে একরপ্রতি ২০০ cafe, 
১০০ কেজি এবং ২০০ কেজি হিসাবে দেওয়া - 


হয়েছে। গ বিভাগে ডাই-এ্যামোনিয়াম ফসফেট 

একরপ্রতি ৫০ কেজি হিসাবে দেওয়া হয়েছে। 

চাপান সারের জন্য প্রতি একরে ক ও ঘ বিভাগে 
১০০ কেজি ইউরিয়া ও খ বিভাগে ৫০ কেজি 
ইউরিয়া ব্যবহার কর! হয়েছে। খ, গ এবং ঘ 








বন চাষ করা হয়েছে। 2 
=o যেতে পারে a বিনানেডের 
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জমিতে কোনও চাপান সার ব্যবহার কর! হয়নি। 


নির্দিষ্ট দূরত্বে প্রতি সারিতে সরষে, ছোলা, মটর 


ও মুতবরের বীজ বোন! হয়েছে এবং বাঁধাকপি; 
ফুলকপি, টমেটে।, বেগুন ইত্যাদির চার! লাগানে 
হয়েছে। মিষ্টি আলুর বেলায় কাটিং বসানে। 


হয়েছে । বীজ বোনার ও চার! লাগানোর আগে 
সারির মধ্যে মাটি সামান্য আলগা করে নেওয়া 


হয়। এর জন্য লম্বা হাতলওয়াল! একটি বিশেষ 


হ ঘ. কোদালের (hand hoe) ব্যবহার করা হয়েছে। 
প্রতি জমি আধাআধিভাবে সেচে ও. 


পরে প্রয়োজনমত পরিচর্যার ব্যবস্থা। করা হয়েছে। 
রোগপোকার আক্রমণে ফসলের যাতে 
কোনও ক্ষতি ন! হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে 


ayaa £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ওয় সংখ্যা 


যথোপযুক্ত ব্যবস্থা! কর! হয়েছে। 

এইভাবে দ্বিতীয় শস্ত পর্যায় শেষ হবার 
১৫-২০ দিন আগে তৃতীয় শস্য লাগানোর পাল! 
গুরু কর! হয়। এরজগ্া তিল, পাট, বরবটী, 
সয়াবীন, TA, কীকড়ী, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, ঢে'রস 
ইত্যাদি লাগানো হয়েছে এবং এই শস্তও বেশ 
আশাপ্রদ ফল দিয়েছে ও দিচ্ছে | 

বাজারে সবজির দামের ওঠানামার দিকে 
অনেকেই নজর রাখেন। তাদের এ-ও জান! 
আছে যে বাজারে সবজি আসার প্রথমদিকে নতুন 
অবস্থায় এবং উঠে যাওয়ার শেষ দিকে দাম বেশ 
BU থাকে। 


পাল! চাষের মাধ্যমে চাষীরা যদি এই 


হুযোগটুকু নিতে পারেন তবে যথেষ্ট লাভবান 
হবেন সন্দেহ নেই। সার! বছরে নানারকম 
ফসল মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে খাবার নেয়। 
তার ঘাটতি পূরণের জন্য প্রতিবার চাষের সময় 
সার CREA হয়। পালা চাষে তাই মাটির 
Cea শক্তির কোনও ক্ষতি হয় না। তাছাড়া 
প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা রোগপোকার আক্রমণে 
কোনও একটি ফসল নষ্ট হয়ে গেলে অন্যান্য ফসল 
এই ক্ষতিপুরণে সাহায্য করতে পারে। 

বলতে দ্বিধা নেই যে বিভিন্ন সরকারি কৃষি 
খামারে এই চাষের প্রথমাবস্থায় ধাদের দৃষ্টিতে 
ছিল বিদ্রপের ছায়া, তারাই এখন সপ্রশংস 
দৃষ্টিতে করতে চলেছেন সফলতার মূল্যায়ণ। 





৮ 





(ORR মহকুমায় বন্যার সময়কার একটি 





| কোথাও বা তারচেয়ে বেশী জল। হঠাং 
হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন এক বৃদ্ধচাষী-_-“ইটি 
মোর ক্ষ্যাত ছিল বাবু--মোর খ্যাত-_মোর 
সোনার ক্ষ্যাত ।” 
প্রকৃতির হাতে নিগৃহীত এক অসহায় কৃষকের 
বুক ফাট! আর্তনাদ । বন্তাত্রাণে ধারা আসেন, 
তাদের কাছে এ দৃশ্য অভাবিত নয়। নীরব, 
rege দৰ্শক হয়ে এই মৰ্শ্মস্তদ দশ্যকে প্রত্যক্ষ 
করতে হয়, সহা করতে হয়। সাত্ধন| দেবার 
etal [থাকে ন। Lem rene নিজেকে 
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কিন্তু বৃদ্ধ এইখানেই ক্ষান্ত হলেন না। 
একেবারে নৌকার কিনার ঘেসে ঝুঁকে পড়লেন 
জলের দিকে। চারদিক থেকে “গেল গেল” 
একটা আর্তনাদ উঠল। তাড়াতাড়ি বৃদ্ধকে 


জড়িয়ে ধরে টেনে আনলাম নিজের কাছে। 


ততক্ষণে একমুঠো গলিত ধানগাছকে বৃদ্ধ শক্ত 
মুঠোয় উপড়ে নিয়ে এসেছেন জলের ভিতর 
থেকে । পচা হূর্গধ উঠছে। 

সেগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে আমার দিকে 
তাকিয়ে বললেন_-“দেখুন কি হাল হয়েছে! 
এই সেদিনও দেখে গিয়েছি কেমন সুন্দর সতেজ 
গাছ।” নিজের রুগ্ন শিশুকে যে অসীম মমতায় 


পিতামাতা রোগমুক্তির জন্য ডাক্তারের কাছে 


হাজির করেন, বৃদ্ধের ছুই ভেজা-চোখে তারই aS 
আকুতি ফুটে উঠেছে। ৃ 


= wiftetiie, লন টা 
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ভার এই করুণ চাহনির কাছে নিজেকে বু ক্ষতির 
দেবার আশায় optim গাহগলিকে হাতে: 


নিলাম, বললাম--“এত গেছে। মরা শিশুকে 
জড়িয়ে শোক করে কি লাভ হবে, 
তার চেয়ে এখন প্রাণে বাঁচুন, আবার নতুন করে 
চাষ করবেন। মনের মত ফসল ঘরে তুলতে 
পাঁরবেন।” 

মুখে সাস্তন| দিলেও, নিজে ভালভাবেই জানি 


আমার এই আশ্বাসের মূল্য কতটুকু । পশ্চিম- 


বাংলার খাম-খেয়ালী আবহাওয়ায় পরের ফসলের 
নিশ্চয়তা গভীর সংশয়ের মধ্যে ডুবে আছে। 


বিংশ শতাব্দীর মানুষ বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে © 


অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু এ বিষয়ে 
এখনো অনেক পিছিয়ে। বড় বড় নদীতে 
কংক্রীটের বীধ দিয়ে বন্যারোধের কিছু কিছু 
প্রচেষ্টা হয়েছে, একথা অনস্থীকার্য। কিন্তু 
সমস্যার গুরুত্ব বিচার করলে তা! অতি সামন্যই 
মনে হবে। , 

তাছাড়া শুধু নদীর জলোচ্ছাসেই যে এই 
ভয়াবহ ক্ষতি হয় তা নয়। বেশী বৃষ্টির ফলে 
অপেক্ষাকৃত fap জমিগুলিরও এ দশ! হয়। 


সমগ্র পশ্চিমবাংলায় এ জাতীয় নিচু জমির পরিমাণ. 


কম নয়। এক মেদিনীপুর (পূর্ব) কৃষি জেল! 


টি অর্থাৎ তমলুক, ঘাটাল আর কীথি মহকুমার মোট - 
আট লক্ষ পয়ত্ৰিশ হাজার একর কৃষি জমির মধ্যে 


_. একলক্ষ একর জমি আছে যেখানে একটু বেশী 


বৃষ্টি হলে আমন ধানের চাষ একেবারে নষ্ট 


য়ে: যায়। বি 


১৫ মণ করে ধরা হয় তাহলেও এই খাাভাবের 


বলুন! 









দিনে আমরা ১০ লক্ষ মণ চাল থেকে বঞ্চিত হচ্ছি 


মাত্র তিনটি মহকুমা থেকে । এক ময়না ব্লকের 

- চণ্ডীয়া নদীর চরে প্রায় ৫০০ একর জমিতে 

বর্ষাকালে কোন ফসল ফলান সম্ভব হয়না এজন্য | 

_ এটা যে এ যুগে কত বড় অপচয় Stowe 
STL । 


জেল! কৃষি বিভাগ এই : বিরাট } 5 কতি রোধ 
করতে কৃষি অধিকর্তার পরামর্শে উত্তরপ্রদেশের 
গোগরাঘাট গবেষণাকেন্দ্র থেকে নতুন ধরণের বীজ 


এনে পরীক্ষা চাঁলাচ্ছেন। খুব বেশি জলের চাপ 





সহা করতে পারে এমন তিনটি জাতের মোট শখ 


৭ কুইণ্টাল বীজ এনে গত খরিফ মরস্ুমে ৯টি 
ব্লকের ৮৯ জন কৃষকের মধ্যে বিলি করা 
হয়েছিল। এই তিনটি বীজের নাম (১) জেসুরিয়া, 
(২) চাকিয়া আর (৩) ডি, ডক্লিউ-৬১৬৭। 
জেস্ুরিয়া ধানের গাছ ১৯ ফুট পযন্ত লম্বা হয়; 
অন্ত ছুটি ৮-৯ ফুট পর্যন্ত হয়। 

আসলে গাছের বাড় জলের চাপের তারতম্যের 
ওপরে নির্ভর করে। জল যত বাড়ে গাছও তত 
বেড়ে ওঠে। বীজ বোনার ১ মাস পরে জলের 
চাপ যেমন হোক না কেন এই জাতের গাছ তা 
অনায়াসে সহ্য করতে পারে। চাঁকিয়া ধানের 


গাছ ২ সপ্তাহ জলের তলায় থাকলেও কোনো KE 
ede : 
FAP বলে প্রয়োজন মানুষকে নতুন কিছু 
করতে বাধ্য করে। এক্ষেত্রেও ৷ তাই _হয়েছে। 





মেদিনীপুর জেলায় পর পর দুবছর বন্য! হয়ে 
গেছে, বাংলা ১৩৭৪ আর ১৩৭৫ সালে। তাই 
বাধ্য হয়েই বাঁচার আশায় চাষীরা এই বীজ নিয়ে 
পরীক্ষায় নেমেছেন। তাছাড়। সবকালেই এমন 
কিছু দুঃসাহসী লোকের সন্ধান পাওয়! যায় ধারা 
নতুনকে নিয়ে পরীক্ষায় আগ্রহী । নতুনের মধ্যে 
অনিশ্চয়তার ঝুঁকি আছে বলেই সেট! তাদের 
কাছে আরে! বেশী আকর্ষণীয়। চাষের কাজে অধিক 
ফলনশীল জাতের বীজের সাফলা চাষীদের এই 
কাজে ইতিমধ্যে অর্থাৎ এই ধানের পরীক্ষা-নিরী- 
ক্ষার ব্যাপারে খুব বেশী উৎসাহী করে তুলেছে। 
গভীর জলের এই তিন জাতের নতুন তিনটি 


১৫ 


বহ্ধন্ধর। £ আযাঢ় £ ১৩৭৭ 


ধান প্রথম পরীক্ষাতেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। 
ফলনের হার জেস্ুরিয়।-৯৯৪ কেজি, চাকিয়-৯৪৫ 
কেজি ও ডি, ডব্লিউ-৬১৬৭-_৯৬৬ কেজি একর 
প্রতি। এই বীজ বুনতে হয় এপ্রিল-মে মাসে 
আর ধান পাকে নভেম্বর মাসের মধ্যে | 

মাত্র ২০ একর জমিতে যে পরীক্ষা শুরু 
হয়েছিল, প্রাথমিক সাফল্যে তা আগামী মরস্ত্রমে 
মেদিনীপুর (পূর্ব ) কৃষি জেলার ৭ হাজার একর 
জমিতে ছড়িয়ে দেবার পরিকল্প নেওয়া হয়েছে। 
আশা কর! যাচ্ছে কয়েক বছরের মধ্যেই এই বীজ 
পশ্চিমবাংলার নিচু জমিতে সগৰে মাথা উচু 
করে দাড়াতে পারবে। 


~ 






+ 


WTA AA RSS 


‘| || | it , 
wl Na 


৮৩০০১1৪৮111 
ms ——— ই ote 


নব যুগের মার একটি অন্ত্র-কিনুন শুধু সীমেনেরই যন্ত 
পাস্পিং সেটের ws পাঁচটি জিনিষের ঘরকার--পাম্প, মোটর, স্টার্টার, স্ুইচফিউজ ইউনিট ats 
কানেকশনের Ss ট্রোপোভোর কেবল। পাম্পিং সেটকে নিখুত রেখে তার থেকে ভাল ভাজ পেতে 
হ’লে এই পাঁচটি জিনিব সীমেক্দেরই কিনুন ॥ এগুলে! সীমেন্ের ইঞ্জিনিয়ারর। জার্মান ডিজাইন age 
সারে--এমন আকারে রূপ দিয়েছেন যে একটি অপরটির সঙ্গে সুন্দর সঙ্গতি রেখে কাজ করে GTS 
We যোগায় প্রচুর! 


বেশী ফলনের জন্য ANCA AHS ব্যবহার করুন। 


Town Vion লিয়িচেড, 
ভ্বানোবাহ - বাক্ষালোস্ত + বোস্বাই * কোলকাতা . হারভ্রাবাহ . লক্ষৌ . tute হাহপুত ' বতুর fe. aiken » GRIT 
* ভরিন্তেষ * বিশাখাপটন 


৬ 


শরীরের পুষ্ট, বৃদ্ধি, রোগ নিবারণ ইত্যাদির 
জন্য সুষম খাতের প্রয়োজন। কেবলমাত্র তঞ্জুল 
জাতীয় খাবার যেমন ভাত বা! গম খেলে শরীরের 
পুষ্টি ঠিকমত হয় না। এরজন্য ফল, দুধ, মাছ 
ইত্যাদি প্রোটিন, খনিজ লবন ও অন্যান্য 
ভিটামিনযুক্ত খাবার খাওয়! একান্ত দরকার । 

আমাদের দেশের লোক আজও এ বিষয়ে 
তেমন সজাগ নন। প্রতিদিনের ety তালিকায় 
মাছ, সবজি ছাড়! কিছু ফল থাক! যে একাস্ত 
দরকার সে বিষয়ে খুব কম লোকই সচেতন। অন্যান্য 
দেশে গড়ে প্রতিটি লোক দিনে প্রায় ৪৫০ গ্রাম 
মাছ ও সবজি খেয়ে থাকে | আমাদের দেশে কিন্তু 





১৭ 


রকমারী ফলের অভাব নেই। প্রতি মরশুমেই 
আমর! নান! ফলের ডালি দেখতে পাই বাজারে। 
বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন ফল আমর! খেয়েও etfs | 
বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে রকমারি ফলের আমদানি 
হয় বাজারে। সে কথা আগেই বলেছি বিভিন্ন 
ফল বিভিন্ন খতুতে খেয়ে থাকলেও আমর! কখনও 
প্রতি দিনের খাছ তালিকায় অবশ্য গ্রহণীয় ayo 
বলে ফল খাই ay | 

খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের দেশের 
বেশীর ভাগ লোকই যে সচেতন নন, তা আমাদের 
রান্নার প্রণালীতেও প্রমাণ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ ' 
যার! হয়তো WDA গুণাগুণ সম্পর্কে সচেতনও 


দেব্প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 





ayaa £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ওয় সংখা। 


তাদের আধিক সঙ্গতিতে অনেক সময়ই ফল কেন 
সম্ভব হয় না। বাজারে ফলের a দাম তাতে 
সাধারণের পক্ষে নিয়মিত ত! কেনা সম্ভব নয়। 

বাজারে ফলের সরবরাহ যদি বেশি হতে, দাম 
অপেক্ষাকৃত নিশ্চয়ই কমতো। কারণ afew 
থেকে দেখ! গেছে, কলকাতা! ও জেল! সহরের 
বাজারে আপেল আঙ্গুরের মত বনিয়াদি ফলও 
সাধারণ লোকের! অনেকেই কিনছেন। দাম 
তাদের কেনার সামর্থের মধ্যে আসার জন্যই এট! 
সম্ভব হয়েছে। 

অর্থাৎ উৎপাদন বেশি হলে বাজারে জিনিস 
বেশি আসবে । ফলে দাম কিছু কমবেই। 


১৮ 





সাধারণের কাছে তখন খাদ্যের অংশ হিসাবে 
কিছু ফল খাওয়া আর সোখিনতা হবে al I 

তাই নানা রকম ফলের উৎপাদন যাতে বাড়ে 
সেজন্য ফলের চাষ বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন | 
পশ্চিম বাংলার হাটে, বাজারে যে বিভিন্ন ফল 
দেখ। যায় তার বেশির ভাগই কিন্তু আসে বাংল! 
দেশের বাইরে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে | 
অন্য রাজ্যের কৃষকর! এখানে ফল পাঠিয়ে বিক্রি 
করে লাভবান হচ্ছেন অথচ পশ্চিমবঙ্গে ফল চাষ 
কর। ও তার প্রসারের অনেক Brel থাকা! সত্বেও 
ব্যাপকভাবে ফল চাষ বাড়ানোর চেষ্টা তেমনভাবে 
কর! হয়নি। 










কিছু কিছু চেষ্টা কর! হচ্ছে। যেমন বর্ধগানের 
খামারে aft, পেয়ার! ইত্যাদি চাষের 


ফলের উৎপাদন বাড়ানো ও নানা জাতের ফল 
উৎপাদনের চেষ্ট। কর| হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে 
: আন্গুর চাষের কথা বলা যায়। কয়েক বছর 
২. ধরে এখানে পরীক্ষামূলকভাবে আম্বরের চাষ 
করে৷ দেখ| হচ্ছে। এ অঞ্চলের OS আবহাওয়ায় 
WEG ফলন ভালই পাওয়া গেছে। তবুও 
আরও ভাল জাতের আঙ্গুর উৎপাদনের জন্য 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাওয়া হচ্ছে। বাঁকুড়ার 
_ বিভিন্ন অঞ্চল যেমন সোনামুখী, পাত্রসায়ার, 
বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর প্রভৃতি জায়গায় নানারকম 
ফল চাষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর! হচ্ছে। পরীক্ষায় 
খা! গেছে যে এইসব অঞ্চলে কয়েকটি ফল যেমন 
পেঁপে, বাতাবী লেবু, সরবতী লেবু পেয়ারা বেশ 
ভাল উৎপন্ন হয়। ব্যবসায়ীক ভিত্তিতে এর চাষ 
করলে লাভও ভাল হয়। যেমন দেখ! গেছে এক 
faq] জমিতে ৪০* পেঁপে গাছ করে প্রায় ১০০০ 
টাক! লাভ হয়েছে। 
হয়েছে ৫০* টাকা । এই রকম বাতাবী লেবু, 
সরবতী লেবু ও পেয়ারার চাষ করেও বেশ ভাল 
লাভ পাওয়! গেছে। 
সাধারণতঃ দেখ! যায় কৃষকরা নানা রকম 
_ শস্যের চাষ ছাড়া সুবিধামত সবজির চাষ করে 
















(কোন জেলায় অবশ্য ফল চাষ বাড়ানোর 


কথ! { বিশেষভাবে বলা যায়। বাঁকুড়া জেলাতেও 


বিঘ। পিছু প্রথমে খরচ 


* 
* 
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থাকেন। সবজির উৎপাদন বাড়ানোও দরকার। = 


তবে এটাও দেখাও দরকার যে, কোন সবজির 


অতিরিক্ত উৎপাদন যেন না হয়। তাতে দাম 
পড়ে যায়। অনেক সময় চাষের খরচও 
পোষায় না। 

কাজেই যে সব জায়গায় সুবিধা আছে, 
সেখানে ছু এক বিঘা! জমি যদি ফল চাষের জন্য 
নির্দিষ্ট রাখা যায় তাতে লাভের আশা কৃষকরা যে 
বেশি করতে পারেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
বিশেষ করে যেসব জমিতে অল্পভাগ বেশি 
সেখানে ফলের চাষ করলে ভাল ফল পাওয়ার 
আশা করা যায়। 

কতকগুলি গাছ যেমন বাতাবী লেবু, সরবতী 
লেবু, পেয়ারা ইত্যাদি গাছ ফল দিতে প্রায় ৩-৪ 
বছর লাগে। এইসব গাছ ছোট ছোট থাকার সময় 
সেই জমিতে কিছু কিছু শস্ত যেমন ছোলা, মটর 
ইত্যাদির চাষ করে নেওয়া যায়। তাতে কিছু 
আয়ও হয়। জমিটিও পরিষ্কার থাকে | 

বাকুড়ার কোন কোন কৃষক ফল চাষে বেশ 
সাফল্য লাভ করেছেন। সম্প্রতি ওন্দা থানার 
মণ্ডিয়া গ্রামের লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা তার বাগানে 
বিভিন্ন ফল চাষ করে সর্বভারতীয় ফল প্রতি- 
যোগিতায় প্রথম স্থান পান, তার বাগানে 
উৎপন্ন বাতাবী লেবুতে। বাতাবী লেবু ছাড়া, 
সরব্তী লেবু চাষ করেও তিনি খুব ভাল ফলন 
পেয়েছেন | 


: 52১৯ 
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হাসচরী খালে নৌকে। দেবে না সাতার? 
বিলে-ঝিলে ভাঙবে না আজও বকেদের সভ। ? 
আমি আর মাঠে বসে পাস্তা খাব ন! পেয়াজ কামড়ে? 


এমনি ভাবন। ভেবে ক্লান্ত আমি ঘুমিয়েছিলাম। 
ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল দামাল আষাঢ় । 

চমকে জেগেই দেখি অদূরে ও দূরে 
মৃতদেহ মাঠে ও প্রান্তরে 

এবং এই বুকের ভেতরে ছুটছে আষাঢ় | 


না-নাঃ cial বৌ, আজকে রাত্রেই তুমি 

লাঙলট। থেকে উই-এর মাটি সব মুছে দাও, 

রাত থাকতে জেগে উঠে বলদ ছুটোকে 

খুব ক'রে খাইয়ে দাও জল-কু ডো, 

তামাক সাজানোর সব আয়োজন ঠিক রাখে ; 
মেঘ ভেঙে বুষ্টিবিন্দুসব সারে সারে মিছিল ক’রে-- 
নেবে আসছে বনুদ্ধরার বুকে আচম্বিতে । 


আমি সব ভাইদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে 

চ’লে যাবে! মাঠে, 

বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে 

সেই আগেকার মত আকাঙ্খার বাধে বসে 

সামনের চ'ষে ফেলা মাটের দিকে চেয়ে পাস্তা খাব 
আর ভিজে মাটির রঙ আমার চোখে সবুজ হয়ে 


নু 3 দিনার oon হয়ে aoe at ct ডোনার মতে।। 














ঘ এলে ঃ raft এলে | করুণা লেন ন 


এলোমেলো কালো are কৃষাণীর চোখের কাজলে 
অঢেল বৃষ্টি আনে নিরম্ব, hie et সান 
es মোঁনুমী হাওয়া নাচে রিম্বিম্‌ বাজিয়ে মাদলে 

Bates আশ্চর্য কণ্ঠন্থরে খু'জে পাই গোলাপ আভাস | 


্ _লাঙ্গলের অগ্রগতি শতাব্দীর ইতিহাস ঠেলে 








নতুন স্বপ্নের বীজ বোনে মাঠে গাঁয়ের কৃষাণ ; 
অপরূপ জীবনের রূপকার শুধু দুঃখ পেলে, 
এইবার সার্ণক উপস্থিতি ঘরে ঘরে স্বর্ণালী ধান। 


নির্মাণে সক্ষম তুমি রজ:স্বল! মাটিকে জাগিয়ে, 

নিরক্ত অযুত মুখে দেবে তুলে উদাত্ত ফসল 

সন্যাসী নও তুমি, অমোঘ তোমার ইচ্ছা দিয়েছে৷ লাগিয়ে 
সৃষ্টির বিশ্বাসে গভীর প্রত্যয়যুক্ত, কর্মের প্রত্যক্ষ ফল। 


TALE মুক্তোর মতো অঝোর বৃষ্টির ধারা এ লাজুক গ্রামে 
| পথে-মাঠে-গাছে-পাতায় অচেনা! সবুজে 
হাসছে হাসছে জল থৈ থৈ অহল্যা বাথানে 

_ আষাঢ়ে আশ্চর্য সেই দিন আমি পেয়েছি যে খুঁজে। 


পদ্ম কলির গন্ধে বৃষ্টি-মুখর এই কৃষাণ পাড়ায়; 
ক্রমশ বৃষ্টি এলে; মেঘ এলে, কৃষাণের1 আনন্দে stata | 


সি সাপ সপ পাপা 
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মানবজীবনের শাস্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় 
বেদে বল! হয়েছেঃ আকাশ মধু হোক, বাতাস মধু 
হোক, নদীর জল মধু হোক.."**জীবন মধুময় 


হোক। বেদের ভাবনা ভাবতে গেলে আমর! 
অন্ততঃ এট! টের পাচ্ছি যে, জীবন ও জগতের 
সম্পূর্ণ শাস্তিকে মধুর সঙ্গে তুলনা করে বল! 
হয়েছে। 

বেদের প্রার্থণ। মন্ত্রে কাব্য বা সাহিত্য যাই 
থাক না কেন কিংবা খুব সুন্দর করে বলার যত 
AAS থাকন! কেন, মধু যে মোটের ওপর যথেষ্ট 
গুরুত্ব পেল তাতে সন্দেহই নেই। মধু নামেও 
কেমন একটা মহিমা আছে যেন। আয়ুর্বেদ 


২২ 


শাস্ত্রেও মধুকে আয়ুব্্ধক, রোগনাশক, কান্তিবর্্জধক 
ইত্যাদি বহুগুণে সাজানো! হয়েছে। 

কিন্তু আসলে মধুকে আজ আমরা! ততটা 
কদর যেন ঠিক ঠিক fetal! নবজাত সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হবার পরই বহুভাগ্যে এক ফোট! মধু 
জিভে পায়__আত্মীয়দের সাস্বনা মধুকষ্ঠ হবে 
নবজাতক। তারপর বৃদ্ধ বা রোগীদের ওষুধে 
পথ্যে বা অন্ুপানে Was GHB মধু। এবং 
তাছাড়া, পূজো, পৈতে, বিয়ে, শবদাহ এবং শ্রাদ্ধে 
একছিটে মধু হোলেই চলে যায়। এই তে! 
মধু চর্চা! আমাদের | 

মধু নিয়ে এর বেশী আমর! যে খুব একটা! 


উৎসাহী নই-_সেট! সুখের বিষয় নয়। মধুর 
উৎপাদন বাড়ানোর দিকে আমাদের যে একক বা 
যৌথ কোনো রকম উদ্ভোগই উল্লেখের অযোগা 
Bi সুখের নয়। নিছক মধুর জন্মেই মৌমাছির 
চাষ কর! ছাড়া, মৌমাছির চাষের যে আরে! 
কতগুলো! গুরুত্বপূর্ণ লাভ ও সমৃদ্ধির দিক আছে, 
তার সম্বন্ধে যদি আমাদের মূল্যবোধ না! থাকে, 
তাও আমাদের সুখের বিষয় নয়। 

২৪ পরগণ! জেলার বারুইপুরে জনৈক 
উৎসাহী ও অভিজ্ঞ মৌমাছি পালক শ্রীকুষ্ণদাস 
মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথ! হচ্ছিল মৌঁমাছি- 
উপনিবেশের এলাকাতেই । ভদ্রলোককে দেখলে 
চট করে মনে হবে, তিনি যেন একটা মধুব্যবসায় 
প্রচুর লাভ করে চলেছেন, ব্যক্তিগত ব্যবসা ছাড়! 
এর আর কিছু মূল্য নেই। কিন্তু ঘণ্টা চারেক 
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দেখলাম তাঁকে, শুনলাম ভার কথা, দেখলাম তার - 
মৌমাছির বাগান, দেখলাম তার কষ্ট ক্লেশ নিষ্ঠা . 
ও শ্রমের বহু ও বিবিধ চিহ্ন | 

দেখে শুনে মনে হোল আমার, ভার কোথায় 
একট! বেদনা আছে, কোথায় একট! বার্থতা 
আছে, হতাশ! আছে। মৌঁমাছি পালনকে 
গভীরতর এক নেশা হিসেবে পেশা হিসেবে নিয়ে 
কেউ এগিয়ে আসছে না_কোনো! সংস্থ! এগিয়ে 
আসছেনা । মৌমাছির চাষের ভিত্তিতে কোনে। 
শিল্পকে এদেশে গড়ে তোলা যাচ্ছেনা । কৃষির 
উন্নতিতে পরাগ সংযোজনের মস্ত বড় ভূমিকার 
কথা ভেবে. মৌমাছির চাষকে আজে! কোনো 
গুরুত্ব দেয়! হচ্ছেনা। ক্রমেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে 
ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে মৌমাছির চাষ_এ নিয়ে কোনে! 
পরিকল্প প্রকল্পও নেই আমাদের | 





২৩ 





বর ঃ fot £ ওয় সংখা 
oe এসব আুখোপাধ্যায়ের ee কথ!। 
₹ প্রায় ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চিরকুমার 
'মৌপাগল এই মানুষটি সারাদিন শুধু মধু সন্তান 
waa মৌমাছিদের নিয়েই খেটে চলেছেন, 
পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন, চাক ধরছেন, চাক 
ভাঙছেন, নান! সংস্থা ও স্কুলের ছেলেমেয়েদের 
ডেকে এনে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, মৌমাছিদের 
স্বভাব নিয়ে IAN করছেন, নান। ফুলের মধু 
সংগ্রহ করছেন মোঁচাক থেকে, ওদের বাসানির্মাণ 
ও এ সম্বন্ধে চিন্তাধার! a চরিত্র নিয়ে ভাবছেন, 
ভালে! রাণীর জাত নিয়ে চিন্তা করছেন। হয়ত 
রাতের ঘুমে ক্লিট ক্লান্ত তরীমুখোপাধ্যায় মধুর স্বপ্নই 
" দেখে সাস্তবনা পাচ্ছেন। 

মূলতঃ কষিক্ষেত্রে পরাগ সংযোজনের 
. (Pollination) ব্যাপারে মৌমাছিদের ভূমিকা কি 
সে সম্বন্ধেইভ্ীমুখোপাধ্যায় অনেক কিছু বললেন। 
ধান, গম, Bi ইত্যাদি শস্যের পরাগ সংযোজনের 
কাজ যদিও স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে, তবুও 
 শ্রীমুখোপাধ্যায় মৌমাছিকে এ ব্যাপারে কাজে 
লাগিয়ে একটা পরীক্ষা নিরীক্ষার কাঁজ করেছেন 
ব্যক্তিগত উৎসাহে । তাইচুং ও আই-আর-৮ 
.. খানের চাষে তিনি মৌমাছিকে কাজে লাগিয়েছেন। 
.. এবং তিনি পরাগ সংযোজনে মৌমাছির ভূমিকা 
র্‌ খুব লাভজনক, ও আশাব্ঞক বলেই প্রত্যক্ষ 








শতকর ভাগ পরাগ সংযোজন । এবং 
মোঁমাছি প্রজাপতি কীটপতঙ্গের মাধ্যমে হয় 
শতকরা ৮০ ভাগ । আবার এই ৮০ ভাগেরও 
শতকরা ৮০ ভাগ হয়ে থাকে শুধু মৌমাছির 
মাধ্যমে । 

এক একর জমিতে আই-আর-৮ ধানের চাষ 
করে জমিকে মোটামুটি তিনটি প্লট বা ভাগে ভাগ 
করেছেন ভ্ীমুখোপাধ্যায়। তিনটি পৃথক প্লটের 
একটিতে Insect proof জাল বা কোনো রকম 
কীট পঙঙ্গ ঢুকতে পারেন! এমন জাল দিয়ে ঘিরে 
দেয় হয়েছে। অন্যুটিতে মৌমাছির বাক্স রেখে 
দেয়া হয়েছে। আর তৃতীয় খণ্ডের জমিতে 
মৌমাছির বাক্স না রেখে খোলা রাখা হয়েছে, 
যাতে BHD কীটপতঙ্গ আসতে পারে | 

বলাবাহুল্য বৃষ্টি ও বাতাস প্রতিটি প্লটেই 
কাজ করছে। এই পরীক্ষায় দেখ! গেছে, যে 
জমিখণ্ডে মৌমাছি aa কোনো কীটপতঙ্গ যেতে 
পারেনি জালের জন্যে, সেখানে সবচেয়ে কম ফলন 
হয়েছে। যে প্রটে কীটপতঙ্গ যেতে পেরেছে, 
কিন্তু মৌমাছির বাক্স রাখা হয়নি, সে জমিতে 
মাঝারি ফলন হয়েছে। এবং মৌমাছির বাক্স 


রাখা প্রটে সর্বোচ্চ ফলন হয়েছে। | 
মহারাষ্ট্র সফরের অভিজ্ঞতায় শ্রীমুখোপাধ্যায় 





বললেন, আপেল গাছের আর্ধেকটা জাল দিয়ে 
ঘিরে (যাতে মৌমাছি ঢুকতে না পারে) রেখে 
অন্ত অংশে মৌমাছির বাক্স রেখে দেখ! গেছে 
মৌমাছির os পরাগ সং টি যায় 





= 





অংশের ফলনের চেয়ে প্রায় fed বেশী হয়েছে। 

বোশ্বের এপি-কালচার ইনপ্টিটট, পুণার 
বুলেটিনে একথা স্বীকার কর! হয়েছে যে, বেগুণ; 
তুলে|, সরষে; পেয়াজ; তিল, সবষে এবং তাইচুং 
জাতের ধানে মৌমাছির সাহায্যে পরাগ সংযোজন 
যথেষ্ট পরিমাণ সাফলা এনেছে। 

শ্রীমুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে মহারাষ্ট্রে 
মৌমাছি পালক ও মৌমাছি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথ! 
বলে যে অভিজ্ঞতা পেয়েছেন, তার ভিত্তিতে 
তিনি বললেন মৌমাছির চাষ করে একবছরে 


| যে মূল্যের মধু পাওয়! যাচ্ছে, তার ৩০ গুণ বেশী 


মূল্যের শস্ত পাওয়া যায়, যদি মৌমাছির সাহায্য 
পরাগ সংযোজনের বাবস্থা হয়। 


২৫ 


এ প্রসঙ্গে একটি চিত্তাকর্ষক কথ! বলেছেন, 
সায়েন্টিফিক এডভাইসর শরীডেওডিকার পুণার 
এপিকালচার ইনস্টিটুট জার্ণালে | তিনি বলেছেন, 
সারা ভারতে রেল কোম্পানীর যা আয় হয়, 
তার সমান আয় কর! যায়, মৌমাছি দিয়ে 
কৃষিক্ষেত্রে পরাগ সংযোজনের বাবস্থা নেয়া হলে। 

আমুখোপাধ্যায় তার নারকেলের চাষ 
দেখালেন। ৬৫টি গাছ তার। যখন মৌমাছির 
চাষ Fa) হয়নি তখন মাঝে মাঝে নারকেল পাড়া 
হোত, তাও খুব কম পরিমাণে । কিন্তু মৌমাছির 
চাষ করার পর নারকেলের পরাগ সংয়োজনে . 
মৌমাছিদের সাহ।য) নেয়ায় সার! বছর . ধরে 
আশাতীত ফলন হয়ে চলেছে নারকেলের। 


ও 






পা বিশ বং : অয় সংখ্যা টি 


অথচ তিনি কোনো সার ইত্যাদিও : প্রয়োগ ' মোট 


ৃ মৌমাছির চাষ থেকে যেসব Oe পাওয়া 
যায় তার মধ্যে ১) মধু, ২) মে te বা Bee 
Colony (বিক্রী, কর! হয় চাক) ৩) মোম 
৪) পরাগ বা Pollen, ৫) মৌমাছির বিষ বা 
Bee Venum এবং ৬) রয়েল জেলি. 
উল্লেখযোগ্য । এগুলোর মধ্যে সাধারণতঃ মধুকেই 
সবচেয়ে দামী মনে কর! হয় এবং মধুর জন্তেই 
অনেকে মূলতঃ চাষ করেন। কিন্তু এইসব 
 উপদ্রব্যের মধ্যে মধু সবচেয়ে কম দামী। আর. 
সবচেয়ে বেশী দামী হোলো রয়েল জেলি। এর 
মাত্র ১ আউন্দের দাম বিদেশের বাজারে 
৫ হাজার ডলার | 
প্রসঙ্গত: বলা যায়, ফরাসী দেশের এক 
মৌপালক ২৫০* মৌচাক থেকে বছরে দেড় লক্ষ 
_ টাকার রয়েল জেলি বিক্রী করেন। জাপানের 
এক মৌপালক আমেরিকাকে বছরে এক লক্ষ 
টাকার রয়েল জেলি সরবরাহ করেন। যাই 
হোক, মৌমাছি চাষের দ্রব্য বা উপদ্রব্য সম্পর্কে 
আলোচন! এখানে খুব প্রাসঙ্গিক হবেনা। তবু 
বলা হোল এইজন্তে যে, মৌমাছির চাষ করে 
উল্লিখিত যেসব Bway পাওয়া যায় তার 
_ ব্যবসায়িক লাভের একটা আন্দাজ এখানে 





শুনে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম । 






লেও অন্তাঃ সি বা By product 
থেকে যে লাভ হবে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী লাভ 
পাওয়া যাবে কৃষিতে পরাগ সংযোজনে মোঁমাছিকে 
কাজে লাগালে। এবং সেটিই মৌমাছি চাষের 
সবের সেরা ফল। 

পরাগ সংযোজনে মৌমাছির ভূমিকায় কৃষিতে 
যে লাভ হবে, তাকে বল! যায় মৌমাছি চাষের 





aoe ফল বা লাভ । আর অন্যান্য উপদ্রবোের 
তাকে বলা যায় 


মাধ্যমে যে লাভ হবে 
পরোক্ষলাভ। 
ীমুখোপাধ্যায়ের সাজানো মৌঁকানন দেখে- 
| তার চাষ করা 
মৌমাছির চাক ভাঙ| লিচুর এক সেরা জাতের মধু 
আস্বাদন করে যখন মধুরেণ সমাপয়েৎ করে 
বিদায় নমস্কার জানালাম, তখনো! শ্রীমুখোপাধ্যায়ের 
চোখে আত্ম ABS ব কৃতিত্বের কোনে! চিহ্নই 
নেই। বরং তিনি শুধু বললেন, 'যদি সারা 
দেশটায় মৌমাছির চাষে মান্য উৎসাহে এগিয়ে 
আসে-যদি আমার দেশের কৃষি উৎপাদন 
বাড়িয়ে তুলতে মৌমাছির ভূমিকাকে কর্তৃপক্ষ 


একটু ভেবে দেখে কাজে লাগান, সেদিন আমার : 


সাফল্যের সবচেয়ে সেরা দিন। | 


২৬: 





২৭ 





আষাঢ়ের বৃষ্টির সুখে 


লাঙল পড়ল মাটির 


বুকে। খরিফের 
চাষের স্ুচনা। 


ওপর 





লাঙল চাষের পর মই দিয়ে মাটির সঙ্গে নীচে: অন্তদিকে ধানের চারার জন্তে চাই বীজ- 

সবুজসার মিশিয়ে দেয়! হচ্ছে। তল! | আর তার আগে চাই ভালে। ও 
নীরোগ বীজ। ভাই বীজ শোধন কর! 
হুচ্ছে। 


পন বার 





২৮ 


বীজতলায় বীজ ফেলতে 
ফেলতে ভরে গেছে 
কচি কোমল প্রাণবন্ত 
ধান চারায়। 


iF 


ASE lj se if : | ১ 
BS EPR % 
চি 





অনেকে কিন্তু আজকাল 
বীজতলা! কলাপাত। বা 
পলিথিনের চাদরেও 
করে সুবিধের জন্তে । 
এখানে পলিথিনের 
বীজতলা দেখ! যাচ্ছে। 





২৯ 


জানেন কি, গার আপনার ফলের 
সংনাশ করতে পারে? 


নুন 
“সায়ল টেষ্ট কি এর সাহায্য 


এই ক্ষতি রোধ করুন | 


মাত্র soo টাকার বিনিময়ে আপনার ক্ষেতের মাটি 
১০০ বার পরীক্ষা! করে দেখুন...... 

এবং সার কি করে বিচক্ষণের মতো ব্যবহার 
করা যায় শিখুন। এক ঘণ্টায় এবং We 

এক টাকা খরচ করে আপনি ক্ষেতের মাটি 
পরীক্ষা করতে পারেন । ফসল বাড়াবার 

এই হলো সহজতম উপায় | 

এই বাক্সের মধ্যেই পাবেন পরীক্ষার নিয়মাবলী । 
যে কোনও সাধারণ লোকের পক্ষেই সেগুলি 
সহজবোধ্য | তাছাড়া আছে পরীক্ষার জন্যে 
দরকারি রাসায়ণিক পদার্থ। এই পরীক্ষার ফলে 
আপনি জানতে পারবেন-__আপনার ক্ষেতের মাটির 
জন্যে কী ধরণের পুষ্টির প্রয়োজন । বুঝতে 
পারবেন_ নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস, পটাশ, হিউমাস 
এবং লাইম-এর কোন অনুপাতের সংমিশ্রণ আপনার 
মাটির পক্ষে উপযুক্ত | 

এর ফলে টাকার সাশ্রয় হয় কী ভাবে? 

এই পরীক্ষার ফলে আপনি জানতে পারবেন কোন 

ধরণের সার কতো পরিমাণে আপনার মাটির জন্যে 
দরকার । এর ফলে আপনি সারের অপচয় বাঁচাতে 
পারবেন এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, ভুল পদ্ধতিতে 
সার ব্যবহার করে মাটির এবং ফসলের সর্বনাশ করবেন না। 
অর্থাৎ, যে ভাবেই দেখুন, আপনার টাকার সাশ্রয় হচ্ছে! 


সান্ডবেরী সয়েল টেষ্ট কিট, 
* কিষাণ" এবং “জনতা” এই দুরকম মডেলে পাওয়া যায় । 
বিস্তারিত বিবরণ এবং বিনামূল্যে পুস্তিকার জন্য লিখুন £ 


নরসিংহদাস আগরওয়াল। এযাণ্ড সন্দ, (প্রাঃ) লিমিটেড 


৭৭-বি, ধ্লক-‘ই', নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩ 
ফোনঃ ৪৫-৬৬২৭ 
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__ নীম মহীউদ্দীন বিশবাস। কিন্তু নাম যাই 

হোক, মহীউদ্দীন বিশ্বাস রীতিমতো অবিশ্বাসেরই 
pes সোনালিকা গমচাযে প্রীবিশ্বাসের 
te পরিমাণের ফসলকে বিশ্বাসই করা 





ow 
__ মুশিদাবাদের সমসেরগঞ্জ ব্লকের অধীন 
_ জয়কৃষ্ণপুরে মাত্র ১০৪ একর জমি মহীউদ্দীনের | 
আর তার থেকেই ফলালেন ৩৩৪০ কেজি গম। 
হিসেবটা শুনলে অবাকই লাগে। একরে 
৮৬ মণ। ফলনের এই হার চট করে শোন! 
যায়না fee কোনো কোনো ভাগ্যবান কৃষক 
: এমনি কৃতিত্ব অর্জন করে ‘জয় কিষাণ’ ধ্বনির 





লে পরে সমসেরগঞ্জ গাঁটাই মেক্সিকান 
মর চাষে উৎসাহ নিয়ে কাজ করেছে। শস্তের 






ae 


5 


ও ফসলের রোগ প্রতিরোধক যাবতীয় ব্যবস্থার র্‌ 


দিকেও লক্ষ্য রেখেছে, ay নিয়েছে। তাই 


মহীউদ্দীনের এবং তাঁর গ্রামের প্রায় সকলেরই 
চাষের সব অবস্থাতেই শস্তের ক্ষেত খুব সত্তেজ ও. 
সবুজ দেখাচ্ছিল। চাষের প্রথম অবস্থা আর. 
ফসল কাটা ছু সময়েই শ্রীবিশ্বাসের শস্তের মান ও 
ও পরিমাণ দেখে এসেছেন মহকুমা আধিকারিক .: 
স্বয়ং। দেখে মুগ্ধ হয়েছেন বৈ কি! | 
মহীউদ্দীনের চাষের ধারা আর খুঁটিনাটি নিয়ে : 
একটু আলোচন। করলে অন্যান্য কৃষকদেরও কিছু 
কাজে লাগতে পারে। কেন : 
শেষ কই-যতই জান! যায়, ততই মানুষের 
অভিজ্ঞতা আরে! বেড়ে যায়--ততই মানু যা a 
জানতে চায়। a 
১৯৬৯-৭০ সালের রবি মরেই মক্সিকা রি Le 
জাতের সোনালিকা গমের চাষ করেছিলেন 
after জেলার লাগত 











কেননা; মানুষের শেখার 






at গাবিংশ বর্ষ £ তয় সংখ্যা 


অক্ষ! র জয়কফপুর গাঁয়ের ছেলে। মাত্র ১০৪ 
একর জমি সম্বল করে বীরবল হয়েছেন জেলার 
গরম চাষে। 
দোয়াশ মাটির জমি ছিল মহীউদ্দীনের ৷ 
মাটিতে ক্ষার; অল্প পরিমাণে জৈব কার্ষন,উচ্চ হারে 
ফসফেট ইত্যাদিও ছিল। এমনি-'জাতীয় জমিতে 
দেশী লাঙলে ছয়বার চাষ দিয়ে জমি তৈরি কর! 
হয়েছিল। জমি তৈরির সময় একর প্রতি 
১২০ মণ গোবর সার মাটিতে দিয়েছেন শ্রীবিশ্বাস। 
সমস্ত জমিতে দিতে হয়েছে মোট ১২৫ মণ গোবর 
সার। জৈব সার ছাড়া অন্যান্য রাসায়নিক 
‘সার al যা দিয়েছেন তাও বল হচ্ছে। প্রতি 
একর জমির হিসেবে তিনি দিয়েছেন নাইট্রোজেন 
223 কেজি, ফসফরিক এসিড ১৮ কেজি, পটাশ 
১৮ কেজি, ইউরিয়া ৫০ কেজি; স্থপার ফসফেট 
১১২ কেজি এবং মিউরিয়েট অব পটাশ ৩০ 
কেজি ৷ এগুলে। দেয়! হয়েছিল শেষবার লাঙল 
দেবার আগে। মোট ১:০৪ একর জমির জন্যে 
মহীউদ্দীন বিশ্বাস ৫২ কেজি ইউরিয়া, ১১৭ কেজি 
স্থপার ফসফেন্ট এবং ৩১ কেজি মিউরিয়েট অব 
_পটাশ দিয়েছিলেন। 
ডিসেম্বরের ৬ তারিখ (৬৯ সালের ) মহীউদ্দীন 

বীজ বুনলেন। চাপান সার হিসেবে ডিসেম্বরের 
২৭ তারিখ একরপিছু ২৫ কেজি হিসেবে ১:০৪ 
একর জমির জন্যে দেয়া হোল ২৬ কেজি 
 ইউরিয়।। আবার জানুয়ারী পয়লা (৭০ সালের) 
Q ই জমিতে দেয়! হোল ২৬ কেজি ইউরিয়া। 
__ জানুয়ারী (৩ তারিখ ক্ষেতের আগাছা তুলে 









দেয়! হোল হাত দিয়েই। এবার আসছে সেচের 
কথা। মোট ৪ বার সেচ দেয়া হোয়েছিল। 
৬৯ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর, ’৭* সালের ১৭ই 
জানুয়ারী, ৮ই ফেব্রুয়ারী এবং ১লা মার্চ তারিখে 
সেচ দেয়া হোল। Ln 

শস্তরক্ষার প্রতি ay নিতেও ভোলেননি 
মহীউদ্দীন । একর পিছু এনডিন ২০ ইসি, ৫০০ 
সিসি, ২০০ লিটার জলে গুলে ৫ই জানুয়ারী 
ছিটানো হোয়েছিল। তাছাড়া ১ কেজি 


হেক্সাথাইন, ৬ কেজি ইউরিয়! ও ১ কেজি রাইটকস 


woe লিটার জলে গুলে (একর পিছু ) ২৯শে 
জানুয়ারী ছিটিয়েছেন। এতে শস্যের হলদে হয়ে 
পড়ার রোগ দমন করা সম্ভব হয়েছিল। মাজর! 
পোক। দমনের জন্য প্রতি একরের হিসেবে 
৫০০ সিসি, fared ২০ ইসি; ২০০ লিটার জলে 
মিশিয়ে ৬ই ফেব্রুয়ারী ছিটানো হয়েছিল। এবং 
দয়ে পোকার আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচাতে একর 
পিছু ৬ কেজি হিসেবে গাম! বি-এইচ-সি ছিটিয়ে 
দিয়েছিলেন | তাতে wea পোকার আক্রমণ 
থেকে ফসল রক্ষা কর! সম্ভব হয়েছিল | 

চাষে সেচ দেওয়ার জন্য জমির পাশেই ছিল 
একটি অগভীর নলকৃপ। ফসল বোনা থেকে 
কাটা পর্যন্ত সময় লেগেছিল ২১৪ দিন। 

প্রতিদিনই আশপাশের গ্রাম থেকে কৃষকর। 
আসতে! এই ক্ষেতের গম দেখার জন্য এবং অবাক 
al হয়ে পারতো না । মহীউদ্দীনের মত উন্নত 
প্রথায় চাষ করলে অকন্তেরাও ভারমত গোঁরবের 
অধিকারী যে হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই । 








‘hay 


এমনি বাংল| দেশের গাঁয়ে মেয়ে বোর! 
সমস্বরে নথ দুলিয়ে গাইবে--আমার আশা 
ভরসা আনন্দে আমি aD! আষাঢ় মাসে বীজ- 
তলায় যে, বীজ ছড়িয়েছি, তার চারা alters 
রুয়ে দিয়ে আমর! ক্ষেত থৈ থৈ অঢেল ফসল 


= পাব। আর সেই সোনার ফসল নিয়ে আমাদের 


5 আর অভাব থাকবে না-_স্থুখে থাকব আমর! | 


সত্যিই তো তাই। আমন ধানের চারা 


ক রোয়ার সময়তে| এই শ্রাবণেই। আর শ্রাবণের 

এমন বাংল। পেলে কৃষির জন্যে আপনি কি 
৷ করবেন, তাও কিন্তু আপনার জেনে রাখ! ভালো! | 
আমন ধান ছাড়) পাট, আখ, আউশ ধান 
প্রভৃতির জন্যেও শ্রাবণের করণীয় কাজ সম্বন্ধে 
একটু ধারণ! থাকা দরকার বৈকি ! 





ধন্য আমার আশারে 
বীজ পু'তিয়া wate 
ধান চার! রুই শ্রাবণে 
থাকি সুখে ধানে ধনে। 
বাংলার গ্রামের কৃষাণী বৌ আর কিশোরীর! 
গান গাইছিল ধানের ক্ষেতে। শ্রাবণের রঙ্গকরা 
করুণাঘন বৃষ্টি কখনে! জলতরঙ্গ বাজায় সেই 
গানের সঙ্গে । কখনো! একটু জিরান দিয়ে চুপটি 
করে মেঘের জটল! নিয়ে পল্লী বধূদের গান 
শুনবে । শ্রাবণের বাংল।--আহ্লাদের জলতরঙ্গে 
ভর! বৃষ্টির বাংলা_-কচি কচি চিকন চিকন ধান 
চারার কিশোরী শরীরের গন্ধে আমোদ কর! 
বাংলা । 


৩৩ 









চারা রোযার আগে নিশ্চয়ই জমি 
উরি করতে হবে আপনাকে । জমিকে খুব 
্‌ ভালোভাবে ১০-১২ সেমি, (807 ইং) গভীর 
করে চাষ দিয়ে কাদা করতে হবে। লক্ষ্য 
রাখতে হবে, যাতে জমির সব জায়গাতেই সমান 
ভাবে জল দীড়ায়। এবং তার জন্যে মই দিয়ে 
জমিকে সমান করে নেবেন। 
আমি তৈরি করার সময় প্রাথমিক সার 
হিসেবে একর প্রতি ৩-৫ টড 
| REA! তাছাড়া ২৪ কেজি নাইট্রোজেন, ১৮ 
সালফেট এবং ১৮ কেজি পটাশও দিতে হবে। 
চারা কেমন করে লাগাতে হয়, সেদিকেও 
লক্ষ্য রাখতে হবে। ১০ সেমি, বা ৪ ইঞ্চি 
ঘুরে দূরে চারা লাগাবেন। এবং প্রত্যেক সারির 
দূরত্ব হবে ২২ সে, মি, বা ৯ ইঞ্চি। এক সঙ্গে 
২৩টি চারা! ১ গভীর করে কাদানো করা 
জমিতে সারি অনুযায়ী লাগাবেন। 
৯ আবণের প্রথম দিকে কিং ংবা আষাঢ়ের শেষ 
দিকে হারা চারা রুয়েছেন তাদের জন্যে কিন্ত 
পরিচর্যা ও শস্ত রক্ষার কর্তব্য রয়েছে। তারা 
চার! রোয়ার ১৫ দিন পর ১০ দিন অন্তর 
: as নিড়ান দিয়ে যাবেন। 
_ শস্তরক্ষার ব্যাপারে চার! রোয়ার ১৫ দিন 
i একর পিছু ১ কেজি শতকর! ৫০ ভাগ শক্তির 
জলে গোলা বি-এইচ-সি বা! ২৫০ মিলি লিটার 
: ফেনেট্রোথায়োন শতকর! ৫০ ভাগ ২০০ লিটার 
লে গুলে ভালো করে ছিটাতে হবে । 





৩৪ 





জার প্রথম দিকটাতে আপনার জমিতে | 
আউশের বয়স মোটামুটি আড়াইমাঁস a ৭৫ 
fra আপনি হয়ত দেখবেন ধানের fica ছ্ধ 
জমতে সুরু করেছে গোপনে গোপনে । “মাটির 
রস ক্রমেই দুধের কণা হয়ে জমতে শুরু করেছে 
ধানের বুকে। আর তখনই কিন্তু নব্যোবনা 
সরস! ধানকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার । 

পোকার আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচাতে 


আপনি একর পিছু ৬-১০ কেজি বি-এইচ-সি 5 


শতকরা ১০ ভাগ গুঁড়ে ছিটিয়ে দেবেন। 

আপনার জমিতে পাট একদম তৈরি এখন | 
যাঁরা পাটের জমিতে পাট কেটে নিয়ে আমন 
ধানের চাষ করবেন, তাদের জমিতে আর পাট 
আটকে রাখা চলবে না । কাজেই খালি করে 
দিতে হবে এই জমি। ঠিক সময়ে পাট লাগিয়ে 
থাকলে পাটও-তো এদিকে তৈরি। তাই পাট 
কেটে ফেলতে হবে শ্রাবণে। 
আখ 

এখন আখের গোড়ায় মাটি উঁচু করে দিয়ে 
ভেলি বেঁধে দিতে হবে। ধার! আশ্বিন কার্তিকে 
আখ লাগিয়েছেন, তাঁদের এখন শুকনো পাতা 
কেটে ফেলে গাছ পরিষ্কার করে দিতে হবে। 

তাছাড়! শস্ত রক্ষার দায়িত্বও আছে এখন। 
যদি মাজর! পোকা a ডগাছিদ্রকারী পোকার 
আক্রমণ দেখেন; তাহলে আক্রাস্ত গাছের পাতা 
ছাড়িয়ে বা কেটে নিয়ে অন্তত্র পুড়িয়ে ফেলবেন | 
















| বজবজ-২নং ব্লকে রবিতে অধিক ফলনশীল 
বোরো ধান। 


ফারটিলাইজার করপোরেশন অব ইণ্ডিয়! 
বাঞ্চলীয় বিপণন বিভাগ ও রাজ্য কৃষি বিভাগের 
প্রচেষ্টায় ২৪ পরগণ! (দক্ষিণ) জেলার 
জ-২ নং ব্লক এলাকায় কুলটুকারী গ্রামের 
নাধন চন্দ্র করগীর জমিতে ১৯৬৯-৭০ সালে 
রবি খন্দে প্রদর্শনীক্ষেত্রে বোরো৷ হিসেবে আই- 
আর-৮ ধানের চাষ করা হয়। 

কিছুদিন আগে ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের 
কৃষকদের সমাবেশে এবং এফ-সি-আই-এর 
প্রতিনিধি শ্রীমনতোষ ভট্টাচার্য, কৃষি সম্প্রসারণ 
| আধিকারিক, কৃষি সম্প্রসারণ সহ আধিকারিক ও 
কৃষি প্রদর্শকের উপস্থিতিতে কৃষক দিবস পালন 
করা হয়। Beate ক্ষেত সম্মেলনে সমাগত 
র দেখিয়ে, অনুষ্ঠানে উন্নত প্রথায় চাষ 
Ne আলোচন। করা হয়। 
গত মে মাসের শেষে কুলটুকারী গ্রামের 












বিশিষ্ট লোক এবং ব্লকের বিশিষ্ট কৃষি আধিকারিক 
ও এফ/সিআই-এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 
প্রদর্শনী ক্ষেতের ১৭৯৪ মিঃ ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার 
জমির ধান কেটে ১৩'৯০০ কেজি ফলন পাওয়া 
গেছে। সম্পূর্ণ জমির ধান কেটে দেখা গেছে 
একর পিছু ১৪২ মণ ধান পাওয়! গেছে ( ঝাড়াই 
মাড়াই ও শুকোনোর পর )। 

বোরো! মরস্ুমে এই চমকপ্রদ অধিক ফলন 
স্থানীয় কৃষকদের বিস্মিত করেছে। উন্নত প্রথায় 
আই-আর-৮ ধানের বোরে! হিসাবে চাষ এই 


উচ্চ ফলনের হারের মাধ্যমে কৃষকদের বিপুলভাবে 


উৎসাহিত করেছে। 


পশ্চিমবাংলায় সয়াবীন চাষের উৎসাহ বেড়ে 
চলেছে। 


পশ্চিমবাংলায় সয়াবিন চাষের উৎসাহ 
কৃষকদের মধ্যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। চলতি 
খরিফ মরসুমে পশ্চিম বাংলা সরকার জাতীয় 
বীঞ্জ সংস্থা ও তরাই উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে ৩৬টন 
সয়াবীন বীজ এনে বিভিন্ন জেলায় কৃষকদের মধ্যে 
বিলি করেছেন। সরকারী খামারের কিছু জমিতে 
এ বছর থেকে সয়াবীনের চাষ করার জন্যে নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে। চলতি খরিফে প্রায় ৩০০ হাজার 
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এ একর জমিতে সয়াবীনের চাষ কর! হবে বলে আশা 
করা যাচ্ছে। 
কুষি সম্মেলনে সয়াবীন গুরুত্ব পেল 
গত ২৫শে ও ২৩শে এপ্রিল বর্ধমান রেলওয়ে 
ইনষ্টিটিউট হলে বর্ধমান ও বীরভূম জেলার কৃষি 
সম্প্রসারণ কর্মীদের একটি সম্মেলন ডাক! হয়। 


এওঁ সম্মেলনে প্রতি রক থেকে কৃষি সম্প্রসারণ 
রি আধিকারিক, কৃষি সম্প্রসারণ সহ-আধিকারিকঃ 


_ সহ-ক্ষেত্রপাল, কৃষি প্রদর্শক; শস্ত রক্ষণ সহকারী, 


জুট ফিল্ড এসিসটেন্ট ও ২ জন করে গ্রামসেবক 
যোগদান করেন। এ ছাড়! বর্ধমান ও বীরভূমের 
জেল! পর্যায়ের কৃষি বিভাগের অফিসারগণও এ 
সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রায় ৪৫০ জন 
সম্প্রসারণ কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। 

সম্মেলনে স্ভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষি 
_ অধিকর্তা ডঃ অরবিন্দ কুমার দত্ত এবং তার 
সহায়তার জন্তে রাজ্য পর্যায়ের আরো প্রায় ১০ 
জন বিশেষজ্ঞ এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। 

এই রাজ্যের জনসাধারণের সাধারণভাবে 
প্রোটিনজাত খানের অভাবে অপুষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে 
সয়াবিনের ব্যাপক চাষ ও সয়াবিনজাত খাবারের 
ব্যাপক প্রচারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়! হয়। 
সয়াবিনে শতকরা ৪২ ভাগ প্রোটিন ও ২০ ভাগ 
_ স্েহজাত পদার্থ (ফ্যাট) আছে। এ ছাড়। 
প্রচুর ভিটামিন থাকে। সয়াবিনের দুধ ও ছানা 
গরুর দুধের মতই এবং মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে 
= উপকারী । 
এজন্য প্রত্যেক সরকারী কৃষি খামারে 


কয়েক একর জমিতে ae বছর থেকে সয়াবিনের মা 


চাষ হবে বলে স্থির হয়েছে এবং কৃষকের 





হবে। এছাড়া ও বদ তবে 
তাকেও চাষের জন্য বীজ দেয় হবে। সয়াবিনের 
চাষ ছাড়াও আগামী খরিফ -মরস্থমে আরে! যে 
সব প্রকল্পের উপর জোর দেওয়া হবে, যেমন উচ্চ 
ফলনক্ষম ধানের চাষ, অবিরাম চাঁষ বা রিলে 
ক্রপিং সেচের জলের সুষ্ঠু ব্যবহার প্রভৃতি w 


বিষয় আলোচনা হয় এবং কৃষি কর্মীদের সে. 


সম্পর্কে সবিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়। 

এই সম্মেলনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
ঠিক হয়েছে, জেল! পর্যায় থেকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত 
প্রত্যেক কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ২টি করে গ্রাম 
উন্নয়নের SD চেষ্টা করবেন। সেজন্য প্রত্যেক 
কৃষি কর্মীকে জেলার ২টি করে গ্রাম বেছে নিতে 


হবে এবং কিভাবে গ্রামের কৃষির সর্বাংগীন উন্নতি 


হয় সেজন্য তদের জ্ঞান ও শক্তি নিয়োগ করার 


জন্য বলা হয়েছে। 


বর্ধমানের মেমরী-২ নং ব্লকে বোরো 
ধানের বাহাছুরী ফলন 


বর্ধমান জেলার মেমারী-২নং ব্লকের <n : / 


করনদা গ্রামের শ্রী পরেশ নাথ হাজরা বোরে! 
ধানের চাষ করে একর পিছু ৪৩ কুইন্টাল অর্থাৎ 
১১৫ মণ ফলন পেয়েছেন। এই ফলন এ বছর 
এই জেলায় রেকর্ড WAP করেছে | 


FP হাজর! তর অগভীর নলকূপ থেকে পেচ 


দিয়ে অনান্য কৃষকদের সঙ্গে ১৩ একর জমিতে 
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করেছেন এবং একর পিছু গড় ফলন প্রায় ৭৫ মণ 
পাবেন বলে আশা করছেন। তি 
| প্ৰসঙ্গত উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, এই . 
জেলায় এ বছর ৩০ হাজার একর জমিতে বোরো! 
ধানের চাষ করা হয়েছে এবং এই সব বোরো ধানের. 

মধ্যে শতকর! ৭৫ ভাগই হল আই-আর-৮জাতের 
ধান। জেলায় বোরো ধানের ফলন একর পিছু 
গড়ে ৬০ মণের কম হবে না বলে ওয়াকিবহাল 
মহলের ধারণা | 


! ধানের ঢাক (করেছেন এবং তার কস 





মত বিজন সন্মত পরণালীতে বৌরো ধানের চাষ 





রাজা অনুজ Ses « জজ জিয়া Bae. 

taped od atta ecto ডা CEE 
রাজা এমনভাবে ভেবেচিন্তে তৈরি কর] হয়েছে যাতে জমিতে কম 
নাইট্রোজেন খোয়া যায়, গাছপালার খোরাক বাড়ে, ঢের বেশি যাড়বৃদ্ধি 
ছয়। Bel অনায়াসে মজুত করা যায় ও সহজে মাটিতে মিশে যায়। 
গবেষণায় দেখা গেছে, ধানচাষের পক্ষে রাজা সার সবার সেরা। রাজা 
সারে ভাঙা বা জলাজমিতে সোনা ফলিয়ে আপনি ছবেন কৃষক Mel 
এবার থেকে জমিতে দিন রাজ সার। 





পাছেজ। 
আপনার কাছাকাছি 


হিন্দুস্থান স্টীল 


সারের স্থানীয় 
ডিলারের কাছে 














বসুন্ধরা ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের ees £ 
‘বসুন্ধর!” মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে' প্রকাশিত । এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে PRS তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, SO AEE! এছাড়া সমাজ-উন্নয়ন, 
ACI, সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে। সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের AOR) CHA বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হঁবে ও পারিশ্রমিক ' দয়া "হবে। 
রচনা ফটো সমেত পাষ্ঠালে অগ্রাধিকার দেয়! হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলন্কেপ কাগজের 
উজ 
লেখা পাঠাবার স্টিকান। ঃ  এডিটার, ব্রা, কৃষিতথ্য কার্ালয়, দস cae tata 
পারিশ্রমিকের হার.ঃ- *. Sits ই ক ie ০:55 ne eee 
‘ তল এ. সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২; ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫১; WAG] ১৫১ কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২। 


বিজ্ঞাপনদাতাদেন্র প্রতি : 

সিকি পৃষ্ঠার কয কোনে বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় al | বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাধিক মূল্য প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিয়রূপ £ 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক) ২৫০১ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) ১৫২ প্রতি সংখ্য।। 
সাধারণ পুর্পষ্টা-_১০০, প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপষ্ঠা__৫০২ প্রতি সংখ্যা | সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
--২৫৯ প্রতি সংখ্যা | 


BEG £_এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকর! ২০২ হারে কমিশন দেয়। হয়। 
আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেটদেন যোট 
বিজ্ঞাপন-মূল্যের MEHR ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি £ 

বুদ্ধরার বর্ষ আ্থারস্ত বৈশাখ মাস থেকে। তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে। 
চাদ! পাঠালে গ্রাহক BOUL যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয়। 
চাদার হার-_প্রস্ভি Heep ২৫ পয়সা, বাখিক ৩. টাকা । টাকা পাঠাবার ঠিকান। : জি ae 
© কৃষিতথ্য কার্ধালন্,'৪২, গ্রেহ।মস্‌ রোড, কজিকাত|-৪০। 














॥ বন্ুস্করা॥ 


$৩৭৭ 






টাকা; সুলেখা ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 
কর্তৃক প্রকাশিত 





১০০ বার পরীক্ষা! করে দেখুন ১৪১৯৮, 

এবং সার কি করে বিচক্ষণের মতো ব্যবহার 

করা যায় শিখন। এক ঘণ্টায় এবং মাত্র 

এক টাকা খরচ করে আপনি ক্ষেতের মাটি 
পরীক্ষা করতে পারেন । ফসল বাড়াবার 

এই হলো সহজতম উপায় । 

এই বান্দের মধ্যেই পাবেন পরীক্ষার নিয়মাবলী । 
যে কোনও সাধারণ লোকের পক্ষেই সেগুলি 
সহজবোধ্য । তাছাড়া আছে পরীক্ষার জন্যে 
দরকারি রাসায়ণিক পদার্থ। এই পরীক্ষার ফলে 
আপনি জানতে পারবেন-_-আপনার ক্ষেতের মাটির 
জন্যে কী ধরণের পুষ্টির প্রয়োজন | বুঝতে 
পারবেন__নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস, পটাশ, হিউমাস 
এবং লাইম-এর কোন অনুপাতের সংমিশ্রণ আপনার 
মাটির পক্ষে উপযুক্ত | 

এর ফলে টাকার সাশ্রয় হয় কী ভাবে? 
এই পরীক্ষার ফলে আপনি জানতে পারবেন কোন 
ধরণের সার কতো পরিমাণে আপনার মাটির জন্যে 
দরকার ॥ এর ফলে আপনি সারের অপচয় বাচাতে 
পারবেন এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, ভুল পদ্ধতিতে 

সার ব্যবহার করে মাটির এবং ফসলের সর্বনাশ করবেন না। 
অর্থাৎ, যে ভাবেই দেখুন, আপনার টাকার সাশ্রয় হচ্ছে! 


সাভডবেৰী সয়েল টেষ্ট কিট, 
* কিষাণ”" এবং “জনতা” এই দুরকম মডেলে পাওয়া যায়। 
বিস্তারিত বিবরণ এবং বিনামূল্যে পুস্তিকার জনা লিখুন ঃ 


নরসিংহদ্বাস আগরওয়াল। এ্যাণ্ড wn, (প্রাঃ) লিমিটেড 


৭৭-বি, প্লক-'ই', নিউ আলিপুর, কলকা তা-৫৩ 
ফোনঃ ৪৫-৬৬২৭ 
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(এ সময় সহরের বাইরে গ্রামের দিকে গেলেই 
দেখা যাবে আমন ধানের চারা রোয়া হচ্ছে। 
ছিপ ছিপে জলে ধানের চার! হাতে ছেলে ও 
মেয়েরা রুয়ে চলেছে । কোথাও সারি করেঃ 
কোথাওব! সাধারণভাবে | এই সময়ই আমন ধান 
রোয়ার সবচেয়ে ভাল সময়। বেশী আগে রুইলে 
ফলন যেমন ভাল হয় নাঃ আবার শ্রাবণের পরে 
যত দেরীতে রোয়। যায়, ফলন ততই কম হয়। 
এই সময়ের মধ্যেই তাই চার! রুয়ে ফেলবার চেষ্ট। 
করে সব কৃষকই। ক্ষেতের কাজে এখন তাই 
ব্যস্ত সবাই। শ্রাবণের afta জলেই কৃষকর! 
রোয়ার কাজ শুরু করে। 

ভাল ফলনের জন্য স্ুবৃষ্টির একান্ত দরকার । 
কারণ আমন ধান প্রধানতঃ বুদ্রিনির্ভর । শ্রাবণের 


॥ বন্ুন্ধরা ॥ 


২২শ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ১৮৯ শকাব্দ 


বর্ধার জল ধান গাছের বাড়ের জন্য যেমন 
প্রয়োজন, তেমনি আবার বৃষ্টি যদি নিয়মিত ও 
পরিমিত না হয়, তবে ফসলের পক্ষে তা বিপর্যয় 
আনতে পারে। সুখের বিষয় এ বছর এখনও 
পর্যন্ত বৃষ্টি পরিমিতই হয়েছে। 

চারাতে! শুধু রুইলেই হবে. না| চারা! 
রোয়ার আগে কৃষকর! নিশ্চয়ই ভাল করে জমি 
তৈরি করে নিয়েছেন। জমি ভালভাবে তৈরি 
করতে গেলে উপযুক্ত পরিমাণ সার দেওয়া 
দরকার ৷ শুধু রাসায়নিক সারই নয় জৈব সারও 
ব্যবহার কর! প্রয়োজন। কৃষকরা আগে 
সাধারণতঃ গোবর সারই ব্যবহার করতেন। 
এখন গোবর সারের সঙ্গে নান! রাসায়নিক সারও 
ব্যবহার কর! দরকার হচ্ছে ভাল ফলনের Fy | 
অনেক কৃষকেরই কিন্তু কোন ধানের জন্য, কতটা 
সার, কি পরিমাণ ও কখন দিলে ভাল হয়ঃ সে 
সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নেই। এ সম্বন্ধে কৃষকর। 
যেন স্থানীয় কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে দ্বিধা 
না করেন। | 

এ রাজ্যে চলতি জাতের আমন ধানের চাষই 
বেশীর ভাগ জমিতে কর! হয়। কিন্তু ধানের 


বনু! £ দ্বাবিংশ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা 

উৎপাদন খাড়াতে গেলে অধিক ফলনশীল জাতের 
ধানের ওপরই আমাদের বেশী করে ভরস! করতে 
হবে। এ-জাতের ধানের ফলন শুধু বেশী বলেই 
নয়, এই জাতের ধান চাষ করলে TD পর্যায়ও 
অনুসরণ কর! Ba! সেচের সুবিধা যেখানে 
আছে, সেখানে ছুটি ব| তিনটি ফসল একই জমি 
থেকে তোল! মোটেই শক্ত নয়। তাছাড়া 
 অভিজ্ঞত| থেকে এও দেখ! গেছে যে বৃষ্টির জলেও 
এই জাতের ধানের ফলন খুব ভাল হয়। কাজেই 
যত বেশী জমিতে এই জাতের ধানের চাষ কর! 
যাবে ততই মোট ফলন বাঁড়ানে। যাবে। 

এ বছর নিশ্চয়ই অনেক কৃষকই আই-আর-৮, 
জয়! বা পদ্ম! ধানের চাষ করছেন। এই ধানের 
চাষে কিন্তু উন্নত ate] অনুসরণ কর! একান্ত 
দরকার । সারের ব্যবহার এবং জল সম্বন্ধে যেমন 
সতর্ক হতে হবে, তেমনি শস্তের ক্ষতিকারক রোগ 
ও পোকার আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচানোর জন্যও 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ। নিতে হবে। অনেক সময়ই 
দেখ! গেছে গাছে পোকার আক্রমণ হলে, কৃষকরা 
ওষুধ al শ্রেয়ার যন্ত্রের জন্য ছোটাছুটি করছেন। 


সময়মত al পাওয়। যাওয়ায় ক্ষেতের কিছু AD 
হয়তে। AVE হয়ে গেলো । যাতে এই অবস্থার 


মধ্যে কৃষককে A পড়তে হয়ঃ তারজন্য আগে 


থেকে Baal কর! দরকার । বিশেষজ্ঞের নির্দেশ 
মত চার! রোয়ার পরে নির্দিষ্ট সময়ে শস্তরক্ষার 
প্রয়োজনীয় ওষুধ ছিটানে!র যেন ব্যবস্থা করেন। 

এ বছর এ রাজ্যে মোট ১৪১৫০১০০০ একর 
জমিতে অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চাষ 
করার কার্যস্ূচী cet হয়েছে। যদি এই 
কার্যস্থটী সফল করে তোল! যায় তবে ay 
সমস্তার সমাধানে এ রাজ্য AAPG এগিয়ে যাবে। 
কৃষকদের কাছে তাই অনুরোধ যে তার! ষেন 
স্থানীয় কৃষি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য নেন, যাতে কোন 
অবস্থাতেই চাষের ক্ষতি না হয়। যেহেতু খরিফ 
চাষই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান চাষ এবং এর ভাল- 
মন্দের ওপর শুধু কৃষকের সুখ, দুঃখই নির্ভর করে 
না, সমস্ত দেশের ভালমন্দও নির্ভর রে, তাই এ 
চাষের জন্য সব রকমের BY ও সতর্কতা নেওয়। 
দরকার | 


(গুরু হল ফসল ক্ষেতের জীবনী রচন| মাঠে 
মাঠে কচি ধানের চিকন অঙ্কুরে। রবীন্দ্রনাথ 
তার কবিতায় এ-ছবি এঁকেছেন। জীবন স্প্টির 
এ অপরূপ আয়োজন, ধরিত্রীর এই শ্ঠামশোভা 
দেখে কে ন! মোহিত হয়? সে একাল সেকাল 
সব যুগেই সত্য। শুধু কি তাই? মাটি জীবন- 
দায়িনী | ফসল ফলায়, অল্প জোগায়। গ্রাম্য 
নান! পুজ। পার্যন প্রথায় সেজন্য ধরিত্রী বন্দনার 
'বিধান। 





মাঠ পুজে। ঝ ক্ষেত্র পুজে! বাৎসরিক কৃত্য। 
রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে যে হলকর্ণণ উৎসবে 
প্রেরণ দেন, তার মূলেও এই খণ স্বীকার । 
আমাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের আমলে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা 
ছিল একট! সামাজিক yet) আসলে এ 
সবই হলে| ভূমি-চর্চ। বা ভূ-সেবা। 

কালে জমির ওপর চাপ বেড়েছে। জন- 
সংখ্য! বর্ধমান | স্বভাবতঃই খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে 
জমি। নগর সভ্যতার ক্রম বিস্তার, অরণ্য-বিনাশ 


“বসুন্ধরা £ ছাবিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 
: যুগপৎ আশীর্ধাদ ও অভিশাপ ৷ একদা! প্রকৃতির 
প্রতি যে কর্তব্যবোধ স্বতঃউৎসারিত ছিল, তাও 
নষ্ট হয়। সে মমত্ববোধও অপ্রতুল । 
' কিন্তু আর কোনো কারণেও যদি ন! হয়, 
নিছক প্রয়োজনের, স্বার্থের তাগিদেই আমাদের 
এদিকে আবার মুখ ফেরাতে হবে। নিশ্চয়ই 
আজও জমি থেকেই আমাদের অন্ন আহরণ 
করতে হবে। সিনথেটিক খাদ্য তো আর সম্ভব 
নয়। কাজেই জমির সদ্যবহার একাস্তভাবেই 
_কাম্য। সেজন্য জল চাই, বৃষ্টি চাই । অপচয় 
নিবারণ চাই। ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ চাই । এই 
প্রয়োজনবোধ থেকেই বৃক্ষ রোপণ বা বন 
WAAC EBA | 
.. ছুলিছে পবনে সন সন বনবীথিকা॥ লীতময় 
_ তকরুলতিক!’ ৷ বৃষ্টির জন্য, তূপ্রকৃতি সংরক্ষণের 
জন্য বনবীথিকার ভূমিকা আপাতত আলোচ্য 
₹ নয়। বিবেচ্য ভূমিক্ষয় নিবারণে বৃক্ষ রোপণের 
প্রয়োজনীয়তা । সে প্রসঙ্গেই আসি। কেন্দ্রীয় 
_ মৃত্তিকা সংরক্ষণ সংস্থা একটি হিসাব করে দেখেছে, 
_ ভারতের প্রতি তিন একর জমির মধ্যে ছুই একর 
_ জমি ক্ষয় পেয়েছে, পাচ্ছে । কধিত জমির ছুই 
_ তৃতীয়াংশই যদি ভূমিক্ষয়ের কবলে পড়ে, আর 
সে ক্ষয় বিন! চ্যালেঞ্জেই যদি আগ্রাসী থাবা 
বাড়াতে থাকে; খানে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ কল্পন। 
বিলাস ছাড়া আর কি আখ্য। পেতে পারে? 
না, সে হুনণীম দেওয়া যায় না। সমস্তাটি 
জাতীয় পর্যায়েই যথেষ্ট স্বীকৃত; এবং এ সমস্তার 
মোকাবিলায় সরকারী আয়াস প্রয়াসের নিদর্শন 





শট প্রতাক্ষ। (যদিও ত| আরো জোরদার, 








আরে ব্যাপক হলে ভালো হতে; দরকার তাই। 

ভুমি ক্ষয় হয় নানা কারণেই। নে. ক্ষয়ও 
নানা প্রকারের । মানুষের নিজের কাজের ফলে 
ক্ষয়, জল-তাড়িত ক্ষয়, বায়ুতাড়িত ক্ষয়। এ 
বাজো সে অভিজ্ঞতাই বেশী । মানুষ বেশী করে 
জঙ্গল কেটেছে, গোচারণ ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার 
করেছে, জমি অতিরিক্ত কর্ষণ করেছে। ফলে 
আবৃত মাটি অনাবৃত হয়েছে। সজোর WES 
প্রবল বায়ুর শিকার হচ্ছে মাটি । যাকে ভূতত্বীয় 
ক্ষয় ‘জিওলজিক্যাল ইরোসান' বলে, তার চেয়ে 
অনেক দ্রুত হারে মাটির ওপরের স্তর ধুয়ে যাচ্ছে, 
সরে যাচ্ছে । বায়ুর সহজ শিকার অবশ্য সমুদ্র 
তীরের বালিয়াড়ি--যা দীঘায় নিত্য দেখছি। 

ভূমি ক্ষয়ের পরিণাম কিন্তু সব ক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট 
ধর! যায় না৷ তবে কালে মাঠের চেহারা যখন. 
বিশীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন আপশোষের অস্ত 
থাকে না। Sata ধারে; নদীর তীরে নিত্য 
মাটি ক্ষয়ে যাচ্ছে। যে নদীতে স্রোত প্রবল, 
সেখানে এ ক্ষয় কিছু অস্পষ্ট নয়। 

জলবিভাজিক। অঞ্চলে--ইংরাজিতে যাঁকে 
ক্যাচমে্ট এরিয়! বলে, সেখানে ভূমি ক্ষয় রোধ 
করতে না পারলে জলাধার মাটিতে ভর্তি হয়ে 


অকেজে। হয়ে পড়ে । এ বিপদ আমাদের দামোদর রি 


উপত্যকা পরিকল্পনা, কংসাবতী প্রকল্প--নান। 
ক্ষেত্রেই রয়েছে। 

ভূমি ক্ষয়ের ধরণ যেমন নানা, তার প্রতি- 
ষেধকও Wi তবে এক কথায়, জমির ওপর 
ফসল বা গাছপালা! a থাকলে মাটি ক্ষয়প্রবণ হয়ে 
AG | এজন্য জমিতে aunt a, 


শন, চীনাবাদ।ম, বারসিম এসব চাষাবাদের বিধান। 
কোথাও আড়াআড়ি চাষ, কোথাও ব! ফালি 
চাষ, বাধ তৈরি। পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ অন্যতম 
বিশিষ্ট প্রতিকার-প্রণালী। যাকে বলে বনীকরণ 
al ইংরাজিতে আঁফোরেস্টেশন | 

পশ্চিমবঙ্গে ভূমিক্ষয় নিবারণে কৃষি এবং বন, 
ছুটি বিভাগের ছুটি শাখ। প্রয়াসরত। মোটামুটি 
বল্‌ যায়, কৃষি জমির এক্তিয়ার কৃষি শাখার ; বন- 
শাখ। বনাঞ্চল নিয়েই ব্যস্ত। বন বা অরণা 
সংরক্ষণের “ভূমি সংরক্ষণ সার্কেল’ এই সব বিভিন্ন 
স্গীম নিয়ে কাজ করছেন। বছরে গড়ে Sal ৫-৬ বর্গ 
মাইল এলাকায় বন AR করে, গাছ পুঁতে ক্ষয় 
প্রতিরোধ করছেন। অবশ্যই সুপরিকল্পিতভাবে 
এ কাজ পাচশাল। যোজনাকালে সুরু হয়। প্রথম 
যোজনায় নিছক wate; দ্বিতীয় যোজনায় 


না... এই- 
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Tas £ শ্রাবণ £ ১৩৭৭ 


হিসাব পরিসংখ্যান দেখছিলাম । সংক্ষেপে 
তা হলো এই £ প্রথম যোজনাকালে ২০ হাজার 
একরে গাছ বসানে! হয়। দ্বিতীয় যোজনায় 
লক্ষ্য ছিল ২৩ হাজার একরে শিমুল বসাবেন, 
বসান ১৭ হাজার একরে। দীঘায় উপকূলে 
৯০৪ একরে ঝাউ বসানে! হয়, অবশ্য লক্ষ্য ছিল 
এর অনেক বেশী। সেগুন বসে ৪৩০০ একরে। 
তৃতীয় যোজনায় ৫০০০ একরে CHA, ৫২০০ 
একরে শিমুল বসানে। হয়। 

তৃতীয় যোজনাতেই স্থুনির্দষ্টভাবে ভূমি 
ংরক্ষণের বড় AY HEM হয় এবং সে মত 
কাজ হয় ১ লক্ষ ৭২ হাজার একরে ; তাড়াতাড়ি 
বাড়ে এমন আকাশমণি চারা লাগানো! হয় 
৭৮৯৪ একরে ; আকাশমণি জ্বালানী হিসাবেই 
বেশী ব্যবহৃত হয়। 

চতুর্থ যোজনায় বাৎসরিক কর্মসুচী নিয়ে 
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! সবর £ 8 alors: 3 ৪র্থ সংখ্যা 
কাজ চলছে। তবে এই যোজন কালের 
(৬৬৬৭ সাল থেকে ৭০-৭১ পর্যন্ত) খসড়া! 
প্রস্তাবে যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়, তা শবিমুখী-এক 
হলো অর্থকরী; যেমন শিমূল, সেগুন গাছ 
লাগানে| হবে ১৪০০০ একরে ; ছুই হলো ২০ 
হাজার একরে শিল্পে ব্যবহাধ দ্রুত বর্ধমান গাছের 
চাষ হবে। এই শেষের পর্যায়ে ইউক্যালিপটাস 
পড়ে। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে ইউক্যালিপটাস 
লাগানে। হয়েছে সাম্প্রতিককালে । এ গীছ থেকে 
কাগজ তৈরির মণ্ড করা যেতে পারে। 

ভূমি সংরক্ষণ সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত শ্রী এস, 
এস, মণ্ডলের সঙ্গে কথ! হচ্ছিল। পুরুলিয়া 
জেলায় তাদের ব্যাপক কাজ হচ্ছে। কংসাবতী 
প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে; সেজন্তই বিশেষ করে 
বাঁধের ওপর দিকে--আপার ক্যাচমেন্ট এলাকায় 
তদের ছুটি ডিভিসন কাজ করছে। কেন্দ্রে 


সাহায্যও রয়েছে এই পরিকল্পনায় | পাঞ্চেৎএর ' 


_ ক্যাচমেন্ট এরিয়ার--দামোঁদর উপত্যকা পরি- 
কল্পনার কিছুটা পুরুলিয়ায় পড়ছে; সেখানেও 
একটি ডিভিসন কাজ করছে। 

এ সব পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো, বিভাজিকা 
অঞ্চলে মাটি ক্ষয় নিবারণ করে ড্যাম, জলাধার 
রক্ষা করা; সেজন্য উপযুক্ত বৃক্ষ রোপণের 

ব্যবস্থা! । কালিম্পং-এ তিস্তার সহযোগী চেল, 
 খীস প্রভৃতি নদীর ক্ষয় রোধে এবং কাপিয়াং-এ 
 অহানদী, বালাসনের বিভাজিকা অঞ্চলে ছুটি 
রে আলাদা ডিভিশন মোতায়েন। অন্ততম লক্ষ্য 
টি হলো তি? রি রোডকে রক্ষা করা-_-রক্ষা। করা 


























ধস নামা থেকে পথের আশেপাশে রম্য পার্ক 
গড়া; ক্ষয়গ্রাক্ত জমিকে মজবুত কর1। 

তুলনামূলক একট? হিসাব দেখছিলাম। তা, ৮. 
এ রাজ্যে এ বাবদ কাজের হার মোটামুটি ভালোই 
যদিও ত! সম্প্রসারণের যথেষ্ট অবকাশও আছে, 
প্রয়োজনও রয়েছে। সম্ভবত অর্থ সঙ্কুলান 
ততটা না হওয়াই অন্যতম বাঁধা | 

কিন্তু এ ক্ষেত্রে বে-সরকারী উদ্যোগ প্রয়াসের 
গুরুত্ব কি নেই? অভিজ্ঞ মহল বলেন, নিশ্চয়ই 
আছে। তবে সব আগে দরকার; সমস্যাটা 
বোঝা, গুরুত্ব হাঁদয়ঙ্গম করা! । বছর বছর জমি 
হাড় জিরজিরে দেহ হয়ে যাচ্ছে; নদীর পাড় 
ভেঙে পড়ছে; বৃষ্টির অনিয়মিতাতে আছেই। 
এ সব দেখে বৃক্ষপ্রীতি যদি না জাগে; তা দুঃখের 
বৈকি। 
হতো, তার একমাত্র কারণ দামোদরের উৎপত্তি- 
স্থল ছোটনাগপুর অঞ্চলে অরণ্য-ধ্বংস। বন- : 
বিভাগ ছাড়া কৃষি বিভাগ থেকেও মৃত্তিকা 
সংরক্ষণের কাজ হচ্ছে। আগের বছরের BIE. 
সুচী ছাড়াও বনমহোৎসবের সময়ও নানা গাছ 
বেশী করে লাগানো হয়। কিন্তু যে কথ! বল- 
ছিলাম, বনমহোতসবকে বাৎসরিক কৃত্য অনুষ্ঠান 
করে না রেখে তার প্রাণধর্মকে সত্যকার প্রতিষ্ঠা 
দিতে হবে। আর, জন-চাপ যদি আস্তরিক হয়, . 
সরকার নিশ্চয়ই সক্রিয় হবেন। বৃক্ষ রোপণ 
শুধু নয়, সেই বক্ষ সংরক্ষণের দিকেও নজর ,. 
দেবেন। লাইন বাগান জনা সত্যকার 
dial টার 


আগের দিনে দামোদরে যে ভীষণ বন্যা 


একই পাটগাছ থেকে ভাল মানের আশ ও 
বীজ পাওয়া সম্ভব নয়। বীজ পাকার পর পাট 
গাছ কাটলে আশের গুণ খারাপ হয়ে যায়। যে 
জমিতে পাট চাষ কর! হয় সাধারণত কৃষকরা! 
তারই এক অংশে কিছু গাছ বীজ পরিণত ন! 
হওয়| পর্যন্ত রেখে দেন। দেখ! গেছে ভারতে 


মোট পাটের জমির প্রায় শতকর! ৪'১ অংশ চি 


কৃষকরা! বীজের জন্য রাখেন। 

অক্টোবর এবং নভেম্বর মাস পাটগাছ থেকে 
বীজ সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়। এ সময় 
আবহাওয়। শুকনো থাকে। শুকনো আবহাওয়াই 
বীজ কেটে ঘরে রাখার জন্য দরকার । 

নীচু এলাকায় বন্যা প্লাবনে পাটগাছের ক্ষতি 
হতে পারে। বীজের জন্য যে পাটগাছ রাখা 
হবে, তা যেন মাঝারী এবং উঁচু জমিতে চাষ 
কর! হয়। আশের জন্য বীজ বোনার অনেক 
পরে বীজের জন্য যে গাছ রাখা হবে তার বীজ 
বুনতে হবে। জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে 
জুলাইয়ের শেষ অবধি বীজের জন্য পাট বোনার 
পক্ষে ভাল। এর আগে বুনলে গাছের বাড় বেশী 
হবে, অথচ বীজের পরিমাণ কম হবে। 

সাধারণতঃ পাট চাষের জন্য জমিতে যে চাষ 
ও সার দেওয়! হয় বীজের জন্য গাছের বেলাতেও 
তাই দিতে হবে। 

প্রতি একরে ৮-১০ গাড়ী গোবর বা আবর্জনা 
সার প্রথম চাষের আগে দিতে হবে। রাসায়নিক 
সারের পরিমাণ নীচে দেয়া হল। 


কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক সমসেরগঞ্জ উন্নয়ন 
সংস্থা, মুর্শিদাবাদ । 








_ বনুন্ধর। £ দ্বাবিংশ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা 
প্রতি একরে ৪৫ কেজি ইউরিয়া, অর্ধেক শেষ 

. চাষের আগে বাকীটা গাছের ৩০-৪০ দিন বয়সের 

_ সময় দিতে হবে । 

সুপার ফসফেট ১৩০ 

| আগে দিতে হবে। 

_ চিউরিয়েট অব পটাশ ৩ caf শেষ চাবের 

আগে দিতে হবে। 

_ প্রতি একরে তিত! পাটের we ছু কেজি এবং 
fa পাটের জন্য এক কেজি বীজ লাগবে। 
“বীজের পরিমাণ কম বলে তা শুকনো বালি বা 
ছাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে বুনলে জমিতে সমানভাবে 

বীজ পড়ার সম্ভাবনা বেশী। বীজ সীড ড্রিল 

দিয়ে. লাইনে অথবা ছিটিয়েও বোনা যায়। 

ছিটিয়ে বুনলে একবার সোজামুজি বুনে পরে 
ৃ আবার আড়াআড়িভাবে বুনতে হবে। 

আশে পাটগাছ থেকে বীজের পাটগাছ 

: অনেক পাতলা রাখতে হবে। লাইনে বুনলে 
_ আশের জন্য একই লাইনে গাছ থেকে গাছের 

দুরত্ব ৩ থেকে ৪ ইঞ্চি রাখতে হবে। বীজের 

we সেখানে একই লাইনে গাছ থেকে গাছের 


কেজি শেষ চাষের 


দূরত্ব হবে ৬ ইঞ্চি। পাট পাতল! থাকলে বেশী 


শাখা বার হবে এবং বীজের ফলন বাড়বে। 
এছাড়া পরিচর্যার কাজ আঁশ ও বীজের পাট 
চাষের জন্য প্রায় একই রকম । 
তিতা পাট anaes চার থেকে পাচ মণ 
ক ফলন কিছু কম।  একরে আড়াই থেকে 
তিন মণ। ভালভাবে চাষ করলে aay বীজের 
os অনেক বাড়ানো যার । 











জমিতে উন্নত প্রথায় চাষ করে একরপ্রতি ১১ মণ 
তিতা পাট বীজ এবং ৬ মণ মিঠা পাট বীজ 
পাওয়া গেছে। 


Ace শুকিয়ে দলে: পাট কাত 


হবে। বেশী পাকলে বীজ বড়ে যেতে পারে। 


খুব ভোরে রাতের শিশিরের os পাট কিছুটা 
ভিজে থাকে। তখনই গাছ কাটা উচিত। তাতে 


বীজ বড়ে পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে। মিঠা : 


কারণ fowl পাটের চেয়ে মিঠা পাটের বীজ বেনী 
ঝড়ে পড়ে। 
এই প্রসঙ্গে বল! যেতে পারে যে বৃষ্টির জল 


পেলে পাট বীজের কল বের হয়ে যেতে, পারে। 


ভিজে ব! Aes আবহাওয়ায় ছত্রাকের 
আক্রমণও বেড়ে যায় এবং বীজের সজীবতা নষ্ট 
হয়। সেজন্যই পাট ঠিক সময়ে কাটা উচিত । 

দেখা গেছে পাট কাটার সময় বীজের জলীয় 
অংশ থাকে প্রায় MSHA ২১৪ ভাগ । হু দিন 
শুকোনোর পর জলীয় অবস্থা Hor শতকরা 
১৬৮ ভাগে । চারদিন শুকোনোর পর বীজে 
জলের পরিমাণ কমে, শতকরা ৭'৩ অংশে 
দীড়ায়। প্রতিদিন শুকোনোর পর বীজ ঠাণ্ডা 
অবস্থায় ঘরে রাখতে হবে। শুকোনোর সঙ্গে 
সঙ্গে বীজ বাছাই এবং পরিষ্কার করে নিতে ara 

বীজ খুব ভাল করে শুকোনো৷ দরকার । 
বীজে জলীয়ভাব থাকলেই ছত্রাক হবে। ছত্রাক 
জাতীয় রোগ জীবাণু কম শুকনো পাট বীজে 


অনেকদিন জীবন্ত অবস্থায় থেকে যায়। এ বীজ 7 





পরের বছর ঝুনলে তার থেকে কল নাও বার 
হতে পারে। কল যদি বার হয়ও, সেই চার। 
রোগাক্রান্ত হতে পারে। পাট কাটার আগে 
রোগ দেখ| দিলে বীজ শুকোনোর পর এগ্রোসান 
জি-এন দিয়ে শোধন করে সেই বীজ মজুত করা 
উচিত। এক কেজি এগ্রোসান জি-এন দিয়ে 
৫২ কেজি বীজ শোধন কর! যাঁয়। শোধন করে 
নিলে বীজ দীর্ঘদিন ভালো অবস্থায় রাখা যাবে। 
তবে বীজে জলীয় shea a জল লাগলে ত 
শোধন বিহীন বীজের চেয়ে আগে খারাপ হয়ে 
যাবে। শুকনে। এবং পরিষ্কার বীজ এলকাথিন 
লাইনিং (Alkathene lining) দেয়া চটের 
বস্তায় অথবা গালভান।ইজ করা লোহার পাত্রে 
ঢেকে রাখুন; যেন বাতাস GETS ন! পারে । 


ayaa £ শ্রাবণ £ ১৩৭৭ 


টস 


অল্প বীজ থাকলে ভালভাবে ককের ছিপি আট! 
কাচের বোতলেও রাখ! চলে | বীজের বস্তা বা 
বীজ সমেত পাত্র শুকনো এবং ঠা জায়গায় 
রাখতে হবে। 

এভাবে বীজ রাখলে ছু বছর পরেও শতকর! 
আশিটি বীজের কল বের হওয়ার WAV 'অক্ষুণ 
থাকবে । পুরনে| বীজের a বীজ ঠিক মতো 
রাখতে Al পারলে কল বের হওয়ার was 
অনেক কমে যায়। এধরণের বীজ থেকে যে 
গাছ পাওয়। যায় তার ফলন স্বাভাবিক বা নতুন 
বীজ থেকে পাওয়! গাছের মতোই ৷ বীজের কল 
বের হওয়ার.ক্ষমত। যাচাই করে এ ধরণের, বীজের 
বেলায় ঝেনার সময় আপনাকে বীজের sta 
বাড়াতে Bra | 








কুতজ্ঞত। নীকার £ 


(1) Jute in India by B.C. Kundu, K.C. 
Basak & P.B. Sarcar. 


(2) Breeding procedure for Jute by 


Basudeb Roy. 


পশ্চমবাংলার ২৪ পরগণ! জেলার মধ্যে 
২৪টি ব্লক নিয়ে সুন্দরবন | খাঁলবিল, নালানদীতে 
ঘেরা বা! কাটাাট। এই অঞ্চলকে সমুদ্রের উঠোন 
বললেই A! কেনন! কাছেই সমুদ্র ! ২৪টি 
ব্লকের আওতায় চাষের জমি প্রায় ১০ লক্ষ একর। 
এই ব্লকগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ছোট ছোট 
দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এরমধ্যে রয়েছে অসংখ্য 
নদীনালা । কোনো কোনে! ব্লকে আবার Aten 
বুজে যাওয়ায়, সেখান দিয়ে স্থলপথেই প্রধান 
ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। 

চাষের জন্যে কিছু জমি উদ্ধার করে caay 
হয়েছে গড়ান গাছের বন কেটে। 


সমুদ্রের 





নোনা জলের আক্রমণে ক্ষয়ে গিয়ে যেখানে নোন। 
মাটি তৈরি হয়েছে, সেই নোনা মাটিতে বেড়ে 
উঠেছে গড়ান বুক্ষরাশি। গড়ান বন কেটে ওই 
সব নোন! জমিতে বাঁধ দিয়ে ইস গেট করে, 
উদ্ধার কর! হয়েছে চাষের ae) বৃষ্টির জল 
নিকাশ করে দেয়া হয় সুইস গেট খুলে। 
আবার বাইরের Catal জল ঢোকাও বন্ধ করে 
দেয়৷ হয় গেট বন্ধ রেখে। আগে কৃষকরা! 
কাঠের বাক্সের মত জিনিস এই স্‌,ইস গেট হিসাবে 
ব্যবহার করতে! । এখন স্বয়ংক্রিয় ABA গেট 
সেচ বিভাগ থেকে বসানো হয়েছে। 

সুন্দরবনের জমিতে সাধারণতঃ একবারই ফসল 


- 








হয়, অর্থাৎ খরিফ ধানই মূল ফসল। খরিফের 
ধান তোলার পর সেই জমিতে যে রস থাকে তাতে 
ay কিছু কৃষক মিঠে আলু, লঙ্কা, তরমুজ বা 
সবজির চাষ করেন। কিন্তু নদীনালায় বিচ্ছিন্ন 
 এলাকাগুলোর সঙ্গে প্রধান অঞ্চলের যোগাযোগ 
একেবারেই ভালে! না৷ বলে কৃষকরা তাদের 
উৎপাদনের ভালে! দর পায় না। সবজি নষ্ট 
য়ে যাবার ভয়ে কৃষকর! ফরেদের কাছে নাম- 

মাত্র দরে ত বেচতে বাধ্য হয়। 
এসবের জন্যই ফসল কাটার পর দেখ! যায় 
সুন্দরবনের এক ফসলী ধূধূ করা জমিতে শুধু 
oe মহিষ চড়ে বেড়ায় যদি কোথাও আনাচে 
কানাচে BHR ঘাস পাওয়া যাঁয়। গরুদের 
খাওয়ানোর জন্য ধান গাছের গোড়াও অনেক 
গায় তোলা হয়। 
বৃষ্টিপাতের দিক থেকেও ভরসা কোথায়! 
দক্ষিণ পশ্চিম মৌন্ুমি বৃষ্টিপাত সুরু হয় জোষ্ঠের 
শেষ থেকে, আর শেষ হয়ে যায় ভাড্রের মধ্যে। 
২৪ Nase জেলার বাধিক গড় বৃষ্টিপাত হলে! 
১৬১ Gift, (৬৩ ইঞ্চি)। কিন্তু উত্তর পূর্ব 
মৌসুমি বৃষ্টিপাত একেবারেই নেই। তাই 
শীতকাল বৃষ্টিহীন প্রায়। ধান কাটার পর প্রায় 

' অদ্াণ থেকেই ৫-৬ মাস পর্যন্ত বৃষ্টির অভাবে 

প্রায় কোন চাষবাসই হয় না।.. 

শিল্পের কথা ভাবা যাক । কয়েকটি চাল- 
কল ছাড়া আর কোনে। | শিল্পের কল কারখান! 
নেই ুন্দরবনে। ফলে = শ্রমিকদের অনের 




















so -_ উৎপর ae প্রা তকুলতা, ম 
র জল পানীয় জলের অব্যবন্থা, 


বসুন্ধরা £ আবণ £ ১৩৭৭ | 
পুকুরে খালে ধরে রেখে তাই অনেক সময় পানীয় 
জল হিসেবে ব্যব্হ।র কর! হয়। এমনি অবস্থা! 
যে সব অঞ্চলে, সেখানে এক হাজার থেকে 
বারোশ ফুট গভীরে পানীয় জলের স্তর মেলে। 
জ্বালানী কাঠের ঘাটতি পূরণের জন্যে গোবর 
ব্যবহার কর! হয় বলে, - সারের অভাব দেখা 
দিচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই । শুধু তাই নয়, খাবার 
তেল, গরুর খোল থেকে সুন্দরবনের মানুষের 
নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসই 
শহরাঞ্চল থেকে দুর্গম পথে আসে বলে বহুগুণ 
বেশি দরে কিনতে হয়। 
আবার দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি afte যখন 
হয়, তখন AW! তখন মাটির ভেতরের টু 
জলস্তর মাটির স্তরের প্রায় কাছাকাছি উঠে 
আসে। এবং মাটির নোন! উপাদান জলে গলে 
যায়। এই মাটিতে তখন নোনা-সহমশীল জাতের 
ধানের বার ভাল হয়। মৌসুমি বৃষ্টির কাল শেষ 
হোয়ে গেলে জলম্তর ৬-১২ ফুট গভীরে নেমে 
যায়। তখন অগভীর বা গভীর নলকূপ থেকেও জল 
পাওয়ার সম্ভাবন| থাকে না। সুন্দরবন এলাকার 
বাইরে প্রধান ভূখণ্ডে যেসব জাতের ধান বা 
চাষ পর্যায় অনুসরণ কর! হয় Gi এখানে করা 
সম্ভব হয় না এবং একাধিক “hy চাষের a 
নেওয়া যায় al 
এইতে! স্থন্দরবনের কৃষকদের-_হুম্দরবনের 
মানুষদের জীবনের রূপ রেখা । যোগাযোগের 
প্রবল বাধা; বৃষ্টির অভাব, সেচের অসুবিধা 
কুলত, : মাটির নোন! চরিত্র 
শিল্পের অভাব, 








বন্ুদ্ধর। £ দ্বাবিংশ বর্ম £ ৪র্থ সংখ্য! 


প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিসের দুর্মু ল্যত| ইত্যাদির 
সমস্তায় তাহলে স্ন্দরবনের কৃষকদের ভবিষ্যৎ 
কি--এইতে। দাড়ায় প্রশ্ন । 

তবে সব কিছুরই একটা শেষতো। থাকে I 
অভিশাপ কি অন্তহীন হয়? না। অভিশাপের 
মুক্তি আছে। সুন্দরবনের ক্লান্ত চাষীরাও 
জিজ্ঞাসার জবাব পেয়েছে ভাগ্য বিধাতার কাছ 
থেকে। মন্দভাগ্যে পুড়ে যাওয়। মাটি থেকেই 
সৌভাগ্যের ফুল ফোটে বইকি। তাই ফুটেছে 
সৌদর বনে। ছূর্ভাগ্যের পোড়া মাটি থেকে 
তুলোর সাদা সাদ! ফুল--লৌভাগ্যের ফুল 
আশীর্বাদের মতে। ফুটেছে যেন সুন্দরবনে | 

পশ্চিমবাংলার কৃষি বিভাগ শ্রন্দরবনের 
কৃষকদের প্রতিকূল যে সব সমস্তা আছে, তার 
সঙ্গে শক্ত মোকাবিলার MY এক নতুন প্রকল্প 
নিয়েছেন ১৯৬৯-৭০ সালে | 

ধান কাটার পর মাঘ মাস থেকে যেসব এক 


১২ 


ফসলী জমি | মাস ধরে বন্ধা! হয়েই থাকত, সে 
জমিতে ফলছে আজ অজস্র চীনাবাদাম আর 
কার্পাস তুলে! । সাদ! সাদ। থলে! থলে। তুলোর 
ফুলে ভরে আছে সেখানকার জমি। রাজ্য 
সরকারের উদ্োগে স্ন্দরবনের ২৪টি রকের মধ্যে 
১৮টি ব্লকের প্রায় এগারশো। প্লটে পরীক্ষা মূলক- 
ভাবে তুলোর চাষ কর! হয়েছিল। লম্বা জাশের 
তুলোই চাষের জন্য বেছে নেওয়! হয়। তুলে! 
ছাড়। এইসব প্লটে চীনাবাদাম, আলু, Ayal জাতের 
সবজি ইত্যাদিও চাষ Fai হয়। এই চাষ আরম্ভ 
কর! হয় ফেব্রুয়ারী মাসে। পরীক্ষার ফল 
সাধারণভাবে খুব ভাল পাওয়। যায়। তবে খুব 
চমক্ষপ্রদ ফলন হয়েছে তুলোর ও চীনাবাদামের । 
এই ছুটি HVS সুন্দরবনে একেবারে নতুন | প্রথম 
চাষ আরম্ভ করার সময় সকলের মনেই সন্দেহ 
ছিল বিন! সেচে ও বিনা বৃষ্টিতে এই গাছ বাড়তে 
পারবে নাকি + 









 খরিফ মরসুমে এর আগে পশ্চিমবঙ্গে তুলো 
চাষ করার চেষ্টা কর! হয়। কিন্তু কৃষকর! বিশেষ 
উৎসাহী না হওয়ায় চাষের কাজ বিশেষ এগোয় 


| না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে তুলো ও চীনা- 


_ জানা ও খরা সুইট ধরতে পারে। 
বিশেষ করে তুলো । এই গাছের শিকড় ধুব 
॥ নীচে নেমে যায় ও সেখান থেকে জল সংগ্রহ 
. মামখানা; মথুরাপুর; জয়নগর, state, 
বাসন্তী, সন্দেসখালি, গোসাবা, দক্ষিণ বারাসত এ 
সব এলাকা তার প্রমাণ । এ সব এলাকার যত্রতত্র 
কৃষকদের হাসি ভর! মুখে একটা নতুন আশা 
আর উদ্দীপনার চিহ্ন ঝলসে উঠেছে যেন। কৃষকরা 
| ভালে। করে বরণ করেছে এই তুলোর 
বকে। অথচ এতে ধান চাবেরও ক্ষতি নেই। 
তুলোর চাষ করলে মাত্র ১৪৯ দিনে ঘরে একটি 
বাড়তি নতুন দল উঠবে। 
তুলোর চাষে লাভও কম Al | একরে চারশে! 
থেকে ছয়শো কিলে। তুলে! হলে একর পিছু লাভ 
হচ্ছে ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা | 
পরীক্ষায় দেখা গেছে, সুন্দরবনের প্রায় দশ 
লক্ষ একর এবং মেদিনীপুরের প্রায় ৬ লক্ষ একরে 
_ বর্তমানে তুলো চাষ কর! AUT! এই বিরাট 
অঞ্চল বলতে গেলে পতিত জমি হরে পড়ে থাকে 
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REEF সমৃদ্ধির একটা সুচন! হোল, 


তুলো চাষের অবদান. কিন্তু শুধু এইটুকুই নয়। 
আরো বড় অবদান হোল পশ্চিমবাংলার অর্থ 
নীতিক সমৃদ্ধি। পশ্চিমবাংল| প্রতি বছর অন্যান্য 
রাজ্য থেকে ৬ লক্ষ বেল এবং বিদেশ থেকে ২০: 
হাজার বেল তুলো আমদানী করে থাকে। এবং 
তার মোট দাম দাড়ায় ৫০ কোটি টাকা । কিন্ত 
সুন্দরবনের জমিতে তুলোর চাষ হলে এই ৫০ 
কোটি কাটার সাশ্রয় তে! হবেই বরং রপ্তানী 
করেও টাক! আন! যাবে ঘরে । ফলে যত তুলো! 
Bevin হবে Gi ব্যবহার করার মত মিল আমাদের 
নেই। তাছাড়া তুলো উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে 
পাশাপাশি নানা ধরণের শিল্পও গড়ে ওঠার 
সম্ভাবনা থাকবে। আর তাতে অর্থ নৈতিক 
সমৃদ্ধিও দ্রুত হবে এ রাজ্যে। 

সম্প্রতি সুন্দরবনের তুলো চাষের এলাকা 
সফরকালে রাজ্য কৃষি অধিকর্তা ডঃ অরবিন্দ 
দত্ত বলেন, সুন্দরবনের নোনা মাটিতেও যে 
তুলোর চাষ সম্ভব তা এবার প্রমাণিত হোল। 
আগে তুলোর চাষ এখানে হয়নি কখনো এবং 
কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষাও চালানো হয়নি। 

প্রসঙ্গত; বল! যায়, রাজ্য কৃষি দপ্তর সুন্দর- 
বনে তুলে! চাষের একটি বিশদ পরিকল্প শীঘ্রই 
crate বিবেচনার জে দিল্লী পাঠাতে পারেন। 
CCT সাহায্য পেলে সুন্দরবনকে পাচ বছরের 


খরিফের ধান কাটার পর থেকে । মধ্যে তুলে! উৎপাদনের একটি সমৃদ্ধ এলাকা করে : 
নারে দর এ নতুন পথ গেলো তোল বাবে বলে রাজ্য সরকার আশ! করেন। 


পপর... E 


১৩. 


চীষীভাইদের মধ্যে ধারা আই-আর-৮, 
টি-এন্‌ ১, পদ্মা, জয়া, হাম্সা প্রভৃতি অধিক 
ফলনশীল ধানের চাষ করেছেন তাদের মাজরা 
পোক! এবং টুংরো ভাইরাস রোগ সম্বন্ধে প্রথম 
থেকেই সাবধান হওয়া গ্রয়োজন। ধানের শোষক 
পোক। দ্বারাই টুংরে! ভাইরাস রোগ ধান গাছে 
ছড়ায়। এই শোষক পোকা এবং মাজরা পোকা 
দুটোই নিয়মিত প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে 
দমন কর! যেতে পারে এবং তার ফলে টুংরে! 
ভাইরাস রোগের আক্রমণ থেকেও ধান, বিশেষ 
করে উল্লিখিত অধিক ফলনশীল জাতীয় ধান, রক্ষা 
করা সম্ভব। 


208৫যশণশীণ ধীলের 
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_. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ পরীক্ষা 
নিরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে নিয়লিখিত ওষুধ- 
8 পরিমাপমত ব্যবহার করলে সুফল পাওয়! 
: পশ্চিমবাংলায় ধান ক্ষেতে প্রচুর মাছের 
টু ee খরিফ খন্দে ধান ক্ষেতের জল 
_ পুকুর, খাল, বিল; নালা, ডোবা, নদী ইত্যাদিতে 
গিয়ে পড়ে। সুতরাং ধানের পোকা নাশ 














বন্ুন্ধরা £ শ্রাবণ £ yen ৃ 
করার ওষুধের মাছের ওপর কি প্রতিক্রিয়া হতে 
পারে তাও চাষীভাইদের জান! দরকার । Ges : 
এই গুলি মাছের ওপর কি রকম পতি 

করে তাও নীচে দেওয়া হল। তাছাড়া, চি 
ভাইদের অবগতির জন্য ওষুধগুলি ব্যবহার করতে 
একর পিছু মোট কত খরচ পড়তে পারে oe 
নীচে দেওয়া হল। টে 




















_ হাইডোকারবন, যেমন 
জিডি ? বি-এইচ-সি, এনড্রিন এবং ফসফরাস 
খত কীটনাশক ৷ গুলি: যেমন ফলিডল, 


ঠিকানা £ 






- ২৩০এ নেতাজী সুভাষ রোড, 
নক কলিকাতা-৪০। 








ওষুধের একরপ্রতি ব্যবহার মোট মাছের ওপর 
নাম বিধি খরচ প্রতিক্রিয়া 
থায়োডান ৩৫% veo মিলিলিটার ৪ বার ৭৫৮৪ ক্ষতিকর 
ডাইয়াজিনন ৫% দানা! ১০ কিলোগ্রাম ২” ১২৮০০ ক্ষতিকর 

. সেভিডল ৪:৪ » ১০ কিলোগ্রাম ২ » ৯৭০০ মৃদু ক্ষতিকর 
-_ ডেমিক্রন ১০০ ১০০ মিলিলিটার ৩ » ৩৩৮৪ নিরাপদ 


সাধারণতঃ মাছের পক্ষে ক্ষতিকর। এ AIH 
রও কিছু জানার দরকার, হলে পঞ্চ ee 
রোগ বিল সঙ্গে যোগাযোগ ক করুন। হি ৃ 














ধানকে 
আগাছা-মুক্ত করা 


কঠিন 


তাই waa তৈরী 
করেছি স্টযাম্‌ এফ- 
৩৪ যা কেবল 
আগাছাই 

ধংস করে। 


হাত দিয়ে আগাছা ভুলতে গিয়ে জাপনি 
আগাছার চেয়ে বেশী ধান তুলে ফেলতে পারেন। 

BVH হাতে টেনে আগাছা তোলা বড় 

মুস্কিল ও সময় বেদী লাগে আর সব আগাছ। 
সম্পূর্ণ নির্মূল করা বায়না । তাই Bry এফ _*৯ 
Cel কঙ্লন । দেখবেন, এতে ধানে কোন 

ক্ষতি না হয়ে সব আগাছা মরে গেছে। 

ধান সজীব ও সবুজ হয়ে বেড় উঠেছে। 

ফলে, আপনার লাভও অনেক বেশী হয়েছে। 

Pry এড-১৪ কম খরচে নির্দিষ্টভাষে 

কেবল আগাছা দ্রুত নাশ করে। 





ইত্তোফ্িল কেমিজ্যাল্স্‌ লিঃ 
Wy ২৫, ইণ্ডিয়া । 

STAM F.34 লাম ও ফ্লাপ্কের 

চিহ্ন হচ্ছে রদ্‌ ও হাস কো: 

ফিল।ডেলফিয়া হুক্তয়াষ্ট্র-এর oars | 
মামেরিক। যুক্রাষ ও arora দেশে রেজিস্টার্ড । 











পরিবেশক £ 


ome) প্রাঃ লিঃ, ', 


ইণ্ডিয়ান মিবর BE, কলিকাত।-১৩ 


Dim = tM os. 















রি মা” তোমারও | বীতশোক ভর 


= রর কমলা-বাগান মনে আছে? 
_. ধোয়ার লেবুপাতা উড়ে যেতো কেমন চারদিকে | 
চার দেয়ালের দিকে উড়ে যেতো, তুমিও দুপুরে = 
MRL করে পিঠে ঝুড়ি নিয়েছিলে, বুড়ি সেই কাঁমিনের গল্প মনে আছে; 
কমলালেবুর গালে টোকা দিলে দারুণ লাজুক 
: তবুকি রকম যেন সপ্রতিভ, ক্যাঙ্গারুর নরম বাচ্চার! 
লাফ দেয়; বৃক্ষ রোপণের দিনে সাধ করে চার! 
তুমি কি পোতোনি ঘরে- ঘরের উঠোনে ? 
অরুণিমা, তোমারও--ওদের অন্দুখ সেরে গেছে 
 জাতে-খুঁটে ফেল। বীজে কমলায়, ঝুলন্ত উদ্যানে রি 
অথচ. কেমন সব লেবৃপাতা, ধোয়ারঙ, কেবল চারিদিকে উড়ে যায় । 











পপ ee acento "ক 

















টম i বাসুদেৰ মণ্ডল শা 


শাওন ন আকাশ ‘ston কালে ছায়া 
কাকে পাখা যখন ম্লান ও ফিকে 
সাবের বেলায় দেখেছিলাম এক! 
বিধবা ইন মেয়েটিকে। 








ধানের ক্ষেতে ধানের চারা হাতে 
হাটুকাদায় দেখেছিলাম তারে, 
ছেঁড়াকাপড় ঘিরে Brey 
দেখেছিলাম হ'স্থলী বাকের পাড়ে। 


বেদনবিধুর চাষীর মেয়ের চোখে 
হাজার চেরাপুঞ্জি ছিল ঢেকে, 
লক্ষতৃষার BAGS 
সাহারা-বীণ ঝংকার তার" বুকে। 


নিটোল কালে! ছটি সবল হাতে 
Be টাং টুং কাচের চুড়ি বাজে, 
রাগিণী তার চারায় চারায় লেগে 
দহন জেলেছিল বুকের মাঝে । 


ধানের চারা হাতে ধানের ক্ষেতে 
__ একলা যখন ব্যস্ত ছিল কাজে, 
বিধবা সেই চাষীর মেয়েটিকে 
দেখেছিলাম সেদিন শাওন-সাঝে ॥ 








কা 





লেবু একটি অতি পরিচিত ফল। আমরা 
অনেকভাবে লেবু ব্যবহার করি। যেমন 
থাবারকে সুগন্ধ করার জন্য বা স্বাদ বাড়াবার 
জন্য, পানীয় হিসাবে বা ফল হিসাবে এর ব্যবহার 
করা হয়। ভাইটামিন সি ও খনিজ লবণ থাকার 
জন্য এর উপকারিত প্রচুর । মনে হয় এত অল্প 
দামে এত উপকারী ফল খুব কমই আছে। 

আমাদের দেশে অনেক রকমের লেবু আছে। 
যেমন কাগজী, পাতি, গন্ধরাজ, কমলা, মুস্ুস্বী, 


_বাতাবী ইত্যাদি লেবু কাচা ও সংরক্ষণ দুইভাবেই 


লেবু ব্যবহার কর! হয়। লেবুগাছ অনেকেই 
বাড়িতে করে থাকেন। লেবু গাছের বাগানও 


কেনারাম রায়চৌধুরী 


অনেকে করেন, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লেবু তার! 
বিক্রী করেন। লেবু যথেষ্ট অর্থকরী SAM | অনেকে 
বাড়ীতে লেবুগাছ বা বাগান করে আশানুরূপ ফল 
পান না। কিভাবে ay ও পরিচর্ধ৷ করলে লেবু 
গাছ থেকে বেশী ফলন পাওয়া যাবে, সে সম্বন্ধে 
এই প্রবন্ধে আলোচন! করা হলে | 

লেবু গাছের জন্য উচু অর্থাৎ যে জমিতে জল 
দাড়ায় না এমন জমি বেছে নিতে হবে। তাছাড়া 
সেচের FAH SS আছে এমন জমিই ভাল । 

মাটি__দোয়াশ মাটিই ভাল। অতিরিক্ত 
বেলে বা অতিরিক্ত এঁটেল মাটি লেবুর পক্ষে 
বিশেষ ভাল নয়। 


১৯ 





 বনুদ্ধরা £ দ্বাবিংশ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা 
_ সমতল হলে ভাল হয়। তবে ঢালু জমি 
হলে ধাপে ধাপে সমতল করে নিতে হবে যাতে 
সেচের ভাল ব্যবস্থা কর! যেতে পারে। 
বাগান সংরক্ষণ 

গবাদি পশু বাগানের খুব ক্ষতি করে। এজন্য 
বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতেই হবে। চেত্র 


বৈশাখ মাসের গরম বাতাসে গাছের খুব ক্ষতি 


' করে। এজন্য যে দিক থেকে গরম বাতাস আসে 
সেদিকে ঘন করে শক্ত গাছের উচু বেড়া দিলে 
উপকার citer যায়। 

_ বাগানের পরিচর্যা 

জমি ঠিকমত চাষ করে আগাছা! মুক্ত রাখতে 

RAL লক্ষ্য রাখতে হবে সব গাছগুলো যেন 


ঠিকমত রোদ ও সেচের জল পায়। বাগান 


করার প্রথম অবস্থায় দুই গাছের ফাকে অন্য 

ফসল করে নেওয়া যেতে পারে। শবে এমন 
গাছ করা উচিত নয় যা মাটি থেকে বেশী খাবার 

নিয়ে বা আওতা করে লেবুগাছের ক্ষতি 

করতে পারে। 

ৃ মটর বা শিম জাতীয় ফসল দেওয়া যেতে 

MRL তবে বাগানে কোন মতেই আগাছা 

জন্মাতে দেওয়া টবে ন|। সবুজ সারের ব্যবস্থা! 

: করতে ঠপারলে খুব ভাল হয়। 

বং পাতিলে বীজ থেকে চারা করে নেওয়া 








লাগানো উচিত। জান! গাছ থেকে কলম করে. 
নিলে ঠকতে হবেনা । অজান! গাছের কলম 
লাগানে। উচিত নয়। 
চারা বা কলম লাগানো হয়। মোট কথা লেবুর | 


চারা নির্বাচনের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া 


উচিত। 
চা ১৫৮১৫ ফুট দূরে দূরে লেবুগাছ 
লাগানো হয়। তবে বাতাবী জাতীয় লেবুর 
পক্ষে ২০৫২০ ফুট দূরে দূরে লাগান ভাল। 
জমি বিশেষভাবে উর্বরা হলে এবং সেচের 
স্থবন্দোবস্ত থাকলে অন্ত লেবু ২০১২০ ফুট 
দূরে দূরে লাগানে! যেতে পারে। ১৫ ফুট দুরে 


দূরে লাগালে একর প্রতি প্রায় ২০০টি গাছ ¥ 


লাগান যেতে পারে। ২০ফুট দূরে দূরে হলে 
১১০টি গাছ লাগান যায়। 
16 করা 

লাগাবার অন্ততঃ একমাস আগে;১৫ বা ২০ 
দূরে দূরে অন্তত ছু ফুট গভীর ও দেড়ফুট চওড়া 
করে গর্ত করে সাতদিন রেখে দিতে হবে। পরে 
ওপরের মাটি তলায় ও তলার মাটি ওপরে দিয়ে 
এগর্ত বুঁজিয়ে দিতে হবে। জমি যদি বিশেষ 
Baal না হয় তবে বিশেষ ক্ষেত্রে গর্ভ পিছু 
১০ কেজি গোবর সার দেওয়া যেতে পারে। 
তবে মনে রাখতে হবে সারের প্রয়োজন এই _ 
অবস্থায় খুব কমই থাকে ia ia 
গাছ লাগানো 

বিকালে গাছ লাগানো ভাল। ভবে মেঘলা 





a হলে সকালেও লাগানো যেতে পারে 


সাধারণতঃ এক বছরের 









cea মাটি সরিয়ে লেবুর চারা! বা কলম এমন- 
ভাবে লাগাতে হবে যাতে কেবল শিকড়ের 
ne অংশই মাটির তলায় যায় ও কাণ্ডের অংশ মাটির 





__ জোড় অংশ যেন কোন মতেই মাটির সংস্পর্শে না 

Stet ইবন ক ১২” ওপরে থাকে। 
হাত, fea < চেপে প দিতে হবে যাতে মাটি নরম ন! 
ae নইলে সেচের পর মাটি বসে যাবে ও 
_ গাছ হেলে থাকবে । লাগানর পর গাছে একটা 
শক্ত কাঠি দিয়ে ঠেকা দিতে পারলে ভাল হয়। 
| হোলে গাছ আর কিছুতেই হেলবে না। 

লাগানর পর বেশ ভাল করে জল দিয়ে গাছের 











বছরের যে কোন সময়েই লাগান যেতে 
_ পারে। তবে বর্ষার প্রথমেই লাগান ভাল 
_ এতে বর্ষার জলে সহজেই গাছ লেগে যাবে। 
BRS রাখতে হবে। হি 
সেচের ব্যবস্থা ৃ্‌ 

AL চাষের সাল খুব বেশী সেচের ওপর 
নির্ভর করে। সেচের অভাব হলে কোন মতেই 
ভাল, Pa পাওয়া যায় না। গাছ লাগাবার পর 


ওপরে থাকে। লক্ষ্য রাখতে হবে চোখ কলমের 


বসুন্ধরা £ শ্রীবণ £ ১৩৭৭ 

গাছ লাগাবার পর থেকে যতদিন গাছ বেঁচে 
থাকবে ততদিন পর্বস্ত মাসে ছু থেকে চার বার 
পর্যন্ত জমির রস দেখে সেচের ব্যবস্থা করতে 
হবে। কোন রকমেই জমি একেবাঁবে শুকিয়ে 
যেতে Wes চলবে না! অনেক সময় দেখা 
যায় বাড়ীর পাশের কোন গাছ বারমাসই লেবু 
দেয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ গাছের পাশ 
দিয়ে বাড়ীর নর্দমার জল গিয়ে জমিট! সরস 
রেখেছে আর গাছটির রোদেরও অভাব নেই। 
পরিচর্যা 

প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার সেচের ৪-৫ দিন 
পর গাছের গোড়ায় মাটি খুঁচিয়ে দিতে হবে । 
এতে গোড়ার মাটি আলগা! হয়ে যাবে ও বাতাস 
চলাচল করে গাছের মাটি থেকে খাবার নেওয়া 
সহজ হবে। গবাদি পশুর আক্রমণ থেকে বাগান 
রক্ষা করতে অবস্যুই সার বাগান বেশ ভাল করে 
বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত করতে হবে। 

গাছের মাদায় কোন রকম আগাছা জন্মাতে 
দেওয়। চলবে না। বর্ষার ঠিক আগে ও বর্ষার 
পর সারা বাগান একবার করে ভালভাবে চাষ 
দিয়ে দিতে হবে। সবুজ সার করতে পারলে 


আরও ভাল হয়। বছরে অন্ততঃ ছু তিন বার 
গাছের শুকনো ডাল ও পোকা বা রোগ লাগা 
ডাল কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। 

: অনেক সময় দেখা যায় গাছের গোড়া থেকে 





aya £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 


কারণ এঁ ডালগুলে! গাছের সমস্ত রস টেনে নেয় 
ও ফল দিতে দেয় Al | 
রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা 
লেবু গাছে নান। রকমের রোগ ও পোকার 
আক্রমণ হয়। মনে হয় একমাত্র আংগুর ছাড়! 
বোধহয় আর কোনও গাছে এত রোগ আর 
পোকার আক্রমণ নেই । এইজন্য ঠিকমত নিয়ম 
রক্ষ। করে প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার করে রোগ 
ও পোকার আক্রমণের প্রতিষেধক ওষুধ ছেটান 
দরকার 
সার প্রয়োগ 
সার লেবুগাছে বছরে দুবার দিতে হয়। 
কমলালেবু ও বাঁতাবিলেবু গাছে মাঘ মাসে ও 
জ্যৈষ্ঠমাসে এবং অন্যান্য লেবুগাছে মাঘমাসে ও 





২২ 


আশ্বিন মাসে সার দেওয়। হয়। বিভিন্ন প্রকারের 
সারের মাপ নিচে দেওয়া হোল। এর তিন 
চতুর্থাংশ মাঘ মাসে ও এক চতুর্থাংশ জ্যৈষ্ঠ বা 
আশ্বিন মাসে দেওয়া উচিত। সার প্রয়োগের 
সঙ্গে সঙ্গে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। 


সারের মাপ 
গাছ লাগাবার পরের বছর 
গোবর পচ! সার-_ ২* পাউণ্ড 
কাঠের ছাই ৩ » 
ব। সালফেট অব পটাশ-- ১২ আউন্স 
হাড়ের গুড়ে ১ পাউণ্ড 
খোল-_ বং... 
এ্যামোনিয়াম সালফেট ৮ আউন্স 


প্রতি বছর সার এই হারে বাড়াতে হবে। 


> 


« 









বয়স্ক প্রতি গাছের সারের মাপ 
২০০ পাউণ্ড 
ae অব পটাশ-- ১২5 
aon ২ Ps 
“Gates সালফেট ১৩ x” 
tla ১৬ ”» 


মাটি খুব বেশী aE হলে ৬ থেকে ৮ বছর 
_ পর পর একরপ্রতি ১৫ থেকে ৩০ মণ পর্যস্ত চুন 
দেওয়া উচিত | 

প্রতিবার সার দেওয়ার পর সেচের ব্যবস্থ! 
করতে হবে। 

_ তবে ্যামোনিয়াম সালফেট প্রতি বছর আর 
গের বছর যা দেওয়া হয়েছে তার ডবল ara | 





+ ৪ পাউণ্ড, ৫ম বছর ৮ পাউণ্ড ও ৬ বছর 
৯৪ পাউণ্ড । 
এই দশ পাউণ্ড হিসাবে পরে প্রতিবছর 
দিতে হুবে। এ্যামোনিয়াম সালফেট ছ বারে 
_ প্রয়োগ না করে, ৪ বারে অর্থাৎ প্রতি তিনমাস 
অন্তর অন্তর 3 ভাগে প্রয়োগ করাই ভাল। 
অন্য সার ছুইবারে দেওয়া চলবে। এখানে 
| অবশ্যই মনে রাখা দরকার নাইট্রোজেনঘটিত সার 
_ লেবুগাছ খুব বেশী পছন্দ করে। নাইট্রোজেনের 
টব হলে কোন ক্রমেই ভাল ফল পাওয়া 






TIEN £ শ্রাবণ £ ১৩৭৭ 
Siena নিৰ্বাচিত গাছের পাকা ফল 
থেকে বীজ সংগ্রহ করে নিতে হবে। চোখ 
কলমও নেওয়া যেতে পারে । ভা 
বীজশৃণ্য কাগজীলেবু : গাছের ডাল কেটে. 
বর্ষায় পুতে দিলে শিকড় বার হয়, সেই চারা বা 5 
গুল কলম ব্যবহার করা যেতে পারে। EE 
কমলালেবু £ নির্বাচিত গাছের বীজ থেকে 
চারা করে নেওয়া যেতে পারে, তবে চোখ 
কলমই ভাল | 
বাতাবীলেবু£ গুল কলম ব দাবা কলম | 





ব্যবহার কর! হয়। তবে চোখ কলমও ব্যবহার 
সরবতীলেবু বা PRS চোখ কলম করা 
হয়। 


ফল সংগ্রহ : কমলালেবু বাতাবী ও মুহুস্বী 
জাতীয় লেবু; গাছে পাকলে বা রঙ ধরলে পাড়া 
উচিত। অন্যান্য লেবু প্রয়োজন মত পুষ্ট হলে 
পেড়ে নিতে হবে। 

পাতিলেবু ঠিকমত চাষ করতে পারলে গাছ 
প্রতি ২০০০ থেকে ২৫০* ফল পাওয়া যাবে 
এবং এতে গাছ প্রতি ২০২ টাকা থেকে ২৫২ 
টাকা মত পাওয়া যাবে। এই হারে একরপ্রতি 
২০০০২ থেকে ২৫০০২ টাকা পর্যন্ত উপায় করা 
যেতে পারে। 


[বেতারের সৌঁজতে] 
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ie. মহোৎসবে একটি বৃক্ষের 


নতুন চার৷ লাগানো হচ্ছে। 

















টু কলির বেক হয়ত ice লোক শি 
আর লোকগাঁথা, বাঁকুড়ার পোড়া মাটির মন্দির 
সব কিছু মিলে অনেক কদর বাঁকুড়ার। কিন্ত 
আরেক দিক থেকে বাঁকুড়া যেন অন্ত কোনো 
কোনে! জেলার চেয়ে পিছিয়ে আছে। খরা, ভূমি- 
ক্ষয়, সেচের অভাব ইত্যাদি বাকুড়াকে এগিয়ে 
যাবার পথে নান! বাধার স্থষ্টি করছে। কিন্তু এই 
হতাশায় বীকুড়ার ইতিহাস থেমে যায়নি। খরার 


__ ছূর্বিপাকে পড়ে থাকতে রাজি নয় বাকুড়ার কৃষক । 


ভূমিক্ষয় রোধেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা! নেয়! হচ্ছে ও 
হয়েছে । সেচের সুযোগ সৃষ্টি কর! হয়েছে অনেক 
এবং আরো হয়ে চলেছে। আর শুধু তাই নয়। 
জেগে উঠেছে বীকুড়ার মানুষ-__বাঁকুড়ার কৃষকর!। 


2 nae 






এমনি জেগে ওঠ! এক গ্রাম পুরুলিয়া | 
বাঁকুড়ার ইন্দুপুর রকের আওতায় এই গ্রাম। 
পেছনে পড়ে থাকা গ্রামের কৃষক হয়ে Sal হাত 
গুটিয়ে বসে থাকেনি | সরকারের নানা প্রকল্প 


_. পরিকল্প ছাড়াও বীকুড়ার কৃষি উন্নয়নে ওরা 
__ ভেবেছেন, শ্রম করেছেন এবং সাফলাও পেয়েছেন। 


উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করে পুরুলিয়া 
__ গ্রামের কৃষকদের রেকর্ড সৃষ্টি আজ অনেক 
কৃষকের কাছে বিশ্ময়ের। গ্রামে রয়েছে মোট 





ae 


৮৩টি পরিবার । তার মধ্যে প্রায় ৮০টি পরি- 
বারের অবদান রয়েছে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের 
সাফল্যে। 
শপথে একে একে সমাধানের বাতি জ্বেলেছেন-_ 
পেয়েছেন সাফল্যের আলোকিত পথ। 


ও'র। সমস্তাভর! পথে নেমে শ্রমে ও ৃ 


কায়িক শ্রমে গ্রামের মানুষরা তৈরি করলে! 


প্রায় এক মাইল দীর্ঘ সেচ নাল! | পঞ্চাশ বছরের 


জীর্ণ ও অবহেলিত সাহেব বাঁধের বুকে আনলেন 
প্রাণশক্তির জোয়ার। আর তার থেকে তৈরি 


হোল সেচের প্রধান উৎস | তারপর ? তারপর জমি 
বন্ধবী ব্যাঙ্ক থেকে কিনলেন জল তোলা পাম্প। 
পুরুলিয়! গাঁয়ের কৃষকরা! নিজেদের কার্যস্চীর 


রূপ দিলেন প্রথম ১৯৬৮ সালের রবি মরসুমে 1 
প্রায় ১০০ বিঘে জমিতে অধিক ফলনশীল গম চার গর 


করে জনসাধারণকে দেখালেন। প্রাক খরিফে 
en করেছিলেন ৭৫ fare জমিতে এন,সি, 


১৬২৬ ধানের চাষ। তাছাড়া মুগ ও ধইঞ্চার 


চাষও করেছেন ব্যাপক জমিতে। 
খরিফে আই-আর-৮; জয়া, পদ্মা, আই-আর-৫ 
জাতীয় ধান চাষের এলাকা! আরো বেড়ে গেল। 
সেটা হোল প্রায় ৩০০ বিঘে। 
খরচ মেটানোর জন্যে “সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি: 
ও গ্রামবাসীরা গড়ে নিলেন নিজেদের চেষ্টায়। 

এ বছরের রবিতে এই গ্রামে দেড়শ! একরে 
বিভিন্ন জাতের অধিক ফলনশীল গমের চাষ হয়েছে 


তারপরের 


চাষের নানা 


এই প্রকল্প সফল করতে প্রেরণ! দিয়েছেন 





গ্রামের তিনজন কৃষি স্নাতক; প্রগতিশীল bay 
নেতা শ্ৰীপতি লাল পাঠক; বিরিঞ্চি লাল, পাতক 


ও প্রবোধ ত্র ও সরকারী কা কর্মীরা 1. 








@ 






সস্তার এবং টং নে EEE 
পারে তারজন্ত প্রত্যেক সবকারেরই দৃষ্টি 
_ দেওয়া দরকার । কেননা একটা জাতি বা দেশের 
লোকের খান্ত তালিকায় আমিষ জাতীয় খান্ত 

€ কলের, অনুপাতই সে দেশের জীবনযাত্রার মান 
নির্ধারক | নীচে বিভিন্ন দেশের কতকগুলি 
ফলের উৎপাদন real হ'ল (বিশ্ব কৃষি ও খান্ত 
সংস্থা, বাংসরিক উৎপাদন রিপোর্ট, ১৯৬৮ সাল )। 















নি ভারত সাধারণত যুক্তরাজ্য 
শাজাতী ১৪৯ ৩১ 
লেবুজাতীয় ১২৫০ ৬৫৫ ° 
তরমুজ _ ১০০৯ সপ 
কল! ৩৭০০ ৬৬ . 
আনারস = = ° 
আঙ্গুর — ১২০ =~ 


সাধারণভাবে ওপরের দেশগুলিকে উন্নত ও 
উন্নয়নশীল এবং জনবহুল ও অপেক্ষাকৃত কম 
ht এই চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 
কৃতি 5 ৯ থাকলেও এবং সামগ্রিক ফল 
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ডঃ তরুণ FI চংলাগাধার 


পরিসংখ্যান-১ 


a দেশে কতকগুলি ফলের উৎপাদন ১০০০ মেট্রিক টলে দেও oe । 
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রাশিয়া et উলিয়া জাপান 
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ওপরের তালিকা থেকে বোবা! খায় যে এশিয়া 
মহাদেশের াপানেই সবচেয়ে বেণী ফল উৎপন্ন 
wal যদিও জাপান উন্নত দেশ তবুও জনসংখ্যার 
ঘনত্ব প্রায় ভারতবর্ষের মতই । জাগানে খাড- 
সমস্তা সমাধান করা সম্ভব হয়েছে জনসাধারণের 











বা ar aq: ae 


খান্তাভ্যাস বদ্দলিয়ে। জাপানীরা সাধারণতঃ 
ফল বা সবজি যতটা খায় Sea জাতীয় খাদ্য সে 


তুলনায় কম খায়। আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রে ফল তুলন! মূলক বিচার কর! আরও সহজ হবে oe 
বা সবজি চাষে এত উন্নত যে এই ব্যবসা রীতিমত ব্যাপারে । | 

পরিসংখ্যান-২ 

প্রতিদিন জনপ্রতি ব্যবহার গ্রামে দেখান হল ।১ 

ভারত উন্নয়নশীল দেশ উন্নত দেশ বিশ্বগড় 
তুল জাতীয় ৩৫৮ ৩৯৩ ৩২৪ ৩৭০ 
কলাই জাতীয় ৫০ ৫০ ১৬ ৪২ 
ফল ও সবজি ৮০ ১৯১ ৩৬২ ২২৭ 

১৯৭০ ২১৯০ ৩০৬০ ২৪২০ 


ক উত্তাপ (ক্যালোরী ) 


রর _ ভারতের দীর্ঘকালীন খাত সমস্ত” ere 
APU দেওয়ার সময় প্রখ্যাত অর্থবিজ্ঞানী ও 
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রাও ঠিকই বলেছেন যে 
আমাদের খাগ্ভাভ্যাসই সম্ভবত তগুল জাতীয় 
শস্তের ওপর অতিরিক্ত চাপ WE করছে। 
কারণ বর্তমানে ভারতের Seq জাতীয় শস্ত 
উৎপাদন সন্তোষজনক । অনাহার ও অর্ধাহার 
জনিত Maw দূর কর! যাচ্ছে না; কেননা 


মোটর গাড়ী ব্যবসার সাথে প্রতিছন্থীত করতে 


পারে। বিভিন্ন দেশের ate তালিকা দেখলে 


আমাদের খাগ্ভাভ্যাস বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি 
এবং আমর! চাল বা গম ছাড়া অন্য কোন খান 
গ্রহণ করতে অভ্যস্ত নই।” নীচের পরিসংখ্যানে 


দেখ! যাবে যে সাধারণভাবে বিভিন্ন ধরণের 


খান্য আমাদের কতটুকু দরকার । GR আমরা 


বিভিন্ন শস্যের চাষ তথা উৎপাদন আর কতটা 
বাড়াতে পারি । 


পরিসংখ্যান-৩ 
| প্রতিদিন মাথাপিছু১ 
বিষয় .১৯৬৩-৬৫ সালের নিয়তম প্রয়োজন শতকরা কতট! বাড়ান 
প্রাপ্তিম্থচক (প্রাঃ) (প্রা) যেতে পারে 
তঞ্জল জাতীয় ৩৫৮ ৩৯১... ৯ 
ই জাতীয় oes} S08 ৯৮৮ 
eS ১৬৩ ১২৬. 
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কাজেই পরিদ্ধার দেখ! যাচ্ছে, বর্তমানে 
তালিকা অনুযায়ী, সবথেকে উৎপাদন বাড়ান 
যেতে পারে ফল ও সবজির। এরকম অবস্থায় 
শুধুমাত্র তুল জাতীয় শস্তের উৎপাদন খা 
সমস্যা সমাধান করতে পারে বলে মনে হয় না। 

ফলের চাষও খুবই লাভের ব্যবসা । তুলনা 
করে দেখলে ( পরিসংখ্যা-৫) দেখা যাবে BEA 
a ডাল জাতীয় শস্যের চাষ ফলের চাষের চেয়ে 
কম লাভের ব্যবসা.। তুল জাতীয় শস্য চাষ করে 
যেখানে একর প্রতি পাচ মেট্রিক টন খাদ্য ব! 
আড়াই হাজার টাকা পাওয়া যায় সেখানে এক 
একর পেঁপে চাষ করে ২১-৪০ মেট্রিক টন ফল AI 
বার থেকে আঠার হাজার টাকা পাওয়া মোটেই 
অবাস্তব নয়। 

বিভিন্ন শস্যের আনুপাতিক আয় পরীক্ষ। 
করার জন্য তুল জাতীয় শস্তকে একক ধরলে 
দেখা! যাবে, সব থেকে লাভের ব্যবসা; আঙ্গুর ও 


বসুন্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৭৭ 


বেদানার চাষ। এর পরে যথাক্রমে পেঁপে, 
আনারস ও কলার চাষ। কলার চাষ করলে 
দেখা গেছে তুল জাতীয় শস্তের চেয়ে প্রায় 
তিনগুণ লাভ হতে পারে এবং আঙ্গুর চাষ করলে 
প্রায় বার গুণ লাভ হতে পারে। 

মানুষের দেহে তাপ ও শক্তির উৎস হচ্ছে 
Fa) জাতীয় খাদ্য । এই জাতীয় ata সাধারণত 
Ter ও ডাল জাতীয় শস্তে খুব বেশী থাকলেও, 
কিছু কিছু ফলেও প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায় 
যেমন, কলাতে ৩৬ শতাংশ; BIBS প্রায় ২৪ 
শতাংশ, এবং পেয়ার। ও বেদানাতে প্রায় ১৫ 
শতাংশ শর্করা পাওয়া যায়। তগুল ও ফলের 
মধ্যে পরিমাণ গত পার্থক্য যেমন রয়েছে গুণগত 
পাৰ্থক্যও তেমনি আছে। 

ফলের মধ্যে পেকটিন বলে এক জাতীয় শর্করা 
APSA যায়, A আমাদের অন্তরকে সাবলীল করে। 
ডালে এই জাতীয় শর্করা থাকে ay 
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আমাদের শরীরের জন্য শর্করা ও চবি ছাড়া 
প্রায় দশ রকমের খনিজ পদার্থের দরকার হয়। 


_ এগুলির মধ্যে নাইট্রোজেন ( আমিষরূপে ), 
ফসফরাস, লোহা ও চুণজাতীয় পদার্থ বেশী 
_ প্রয়োজন। ফল থেকেই এগুলি যথেষ্ট পরিমাণে 
atten যায় (পরিসংখ্যান-৪ )। এক কথায় 

_. ফলকে একটি সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খান্ত বল! 
ata 
5 ফল যেমন শরীরের পক্ষে উপকারী তেমনি 
ফল একটি অর্থকরী ফসল। আগেই বল! হয়েছে 
QR চাষ অত্যন্ত লাভের ব্যবসা । যেমন 
যার! ফলের বাগান করেছেন সেই বাগানে, যে 
_ সব গাছে ফল আসতে অপেক্ষাকৃত দেরী হয় 
_ সেখানে আর একটি ফসল উৎপন্ন করে নিতে 
_ পারা যায়। তাতে প্রাথমিক খরচ যেমন বেশী 
হয় না, অন্যদিকে তেমনি গাছগুলি খুব সহজেই 
বড় হয়ে ওঠে। প্রধান শস্তের মাধ্যমিক পরিচর্যা 
_ প্রভৃতি মাঝের teva সঙ্গেই হয়ে যায়। তাছাড়া 
বাগানে এইভাবে আর একটি শস্যের চাষ করলে 
চাষীকে প্রধান শস্তের আশায় বসে থাকতে হয় না। 
ফল বিক্রি করে যেমন লাভ করা যায়, তেমনি 
ফলের গাছও কম প্রয়োজনের জিনিস নয়। 
একদিকে যেমন কাঠ পাওয়া যায়, অন্যদিকে 





তেমনি মাটি সরস রেখে, চাষের সাহায্য করে। 





ফলের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় বেশী হলে 

নষ্ট হওয়ার ASIAN থাকে । কিন্তু উদ্ব'ত ফল 
ক্ষণ করলে, সেই ফলের ব্যবহার সারা বছরই 

করা যায়। তাছাড়া আয়েরও আর একটি বড় 
পথ | | 

সব কিছু বিবেচনা করে ফল চাষের উপ- 
যে।গিত। ও সুবিধাগুলি নীচে মিহি সাজানো 
যায়, যেমন £- 
ফল চাষে 

(১) অধিক উৎপাদন। 

(২) অধিক উত্তাপ সরবরাহ। 

(৩) অধিক পুষ্টিকর ও সহজ পাচ্য atte | 

(8) অস্তবর্তী শস্তের চাষ ও স্বল্প ব্যয়ে বাগিচা 
তৈরি | 

(৫) একই সঙ্গে খাদ্য ও বন সমস্তার সমাধান। 


(৭) জন প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি। 

(৮) অধিক লোকের কর্ম সংস্থান 

(৯) কমির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। 

ফলের গুণাগুণ নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচন! 
Bal হলো। পরে কতকগুলি স্বল্পনকালীন ফলের 
চাষ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। 
মধ্যে কোন কোন ফল কিভাবে চাব করলে বেশী 
লাভ কর! যাবে, সে বিষয়েই বল! হবে। 














fo একটি আদর্শ খান্ত বলা যায়। কারণ 
| দুধের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত Met আছে। 
Be এত প্রয়োজনীয় কিন্তু চাহিদার তুলনায় দুধের 
সরবরাহ যথেষ্ট নয়। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মতে 
© দিনে মাথা পিছু কম করে ২৮০ গ্রাম দুধ খাওয়া 
প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের মান্য ছুধ খায় 
গড়ে ৬৮ গ্রামেরও কম। নানা চেষ্টা সত্বেও 
য়াজনমত দুধের সরবরাহ বাড়ানো এখনও 
ব হয়নি । এ রকম সমস্তায় গরুর দুধ ছাড়া 
বিকল্প ছুধ হিসাবে সয়াবীন ব্যবহার করার কথ! 
.. চিন্তা কর! হচ্ছে কিছু কাল ধরে। 
.. সয়াবিন আমাদের দেশে উৎপন্ন হলেও এর 
ব্যবহার তেমন ব্যাপক নয়। কিন্তু পৃথিবীর অনেক 
দেশে যেমন জাপান; চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
দেশগুলিতে এর ব্যাপক ব্যবহার দেখ! যায়। 
আমেরিকা ও MMT পাশ্চাত্য দেশেও সয়াবীনের 
ব্যবহার প্রচলন আছে অনেকদিন ধরেই। 
আমেরিকায় উনিশ শতকের প্রথম দিকে এর চাষ 
আরম্ভ হলেও, প্রকৃত ব্যবহার শুরু করতে সময় 
লেগেছিল প্রায় ১০০ বছরের মত। 
















ৃ সহঃ afa আধিকারিক, বারাসত (উত্তর )। : 





বাংলাদেশে সয়াবীনের ব্যবহার দাঁজিলিং-এর 
পাহাড়ী অঞ্চলে অনেকদিন থেকেই হয়ে আসছে। 
পাহাড়ী অঞ্চলের লোকেরা তাঁদের প্রয়োজনীয় 
সয়াবীন নিজের! Seine করে নেন। সয়াবীনে 
খাগ্গুণ খুব বেশি থাকায় এর ব্যবহার আরও 
ব্যাপক করার জন্য সরকারীভাবে বিশেষ চেষ্টা 
করা হচ্ছে। সয়াবীন যদিও সীম জাতীয় সবজি, 
কিন্তু দুধের মত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যায়। 
এই প্রবন্ধে সয়াবীনের awed সম্বন্ধেই বিশেষ 
করে আলোচনা করা হলো । .... 

থান্যগুণ--সয়াবীনে দুধের মত সমস্ত পুষ্টি 
উপাদান আছে। সমস্ত সীম জাতীয় ফসলের 
মধ্যে সয়াবীনে প্রোটিনের অংশ সবচেয়ে বেশী, 
BHD খাগ্যগুণও এতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। 
এতে প্রোটিনের অংশ প্রায় শতকর! ৩৩-৪২ ভাগ। 
চাষ আবাদের তারতম্যে অবশ্য উৎপাদানেরও — 
তারতম্য হয়। সয়াবীনে কার্ষোহাইড্রেট আছে 


২০ ভাগের মত। এতে লাইসিনের (an 
essential amino acid) পরিমাণও 
অপেক্ষাকৃত বেশী। ৃ 


৬৩. 


__ অন্ুরোদ্গমে, সিম তাপে ডি-ফ্যাটিং প্রভৃতির 
মাধ্যমে এই সিমি গন্ধ দূর কর! যায় এবং তেতো 





ARN £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ oe সংখ্যা 
 সয়াবীনে একটা গন্ধ আছে। কচ সয়াবীনে 
এই গন্ধ অনেক বেশী। এই গন্ধ দূর করতে 
পারলে, সয়াবীনকে জনপ্রিয় করে তোলা যাবে। 

নীচে esta সয়াবীনের রাসায়নিক গঠন 
দেওয়া হলো। 


শতকরা ভাগ 
উপাদান বীজে খোসায় 
৮১৪ ১২.৫ 
_ প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় ৩৩-৪২ ৭.০ 
_ কার্ধোহাইড্রেট বা 
শর্কর। জাতীয় ২৫-৩২ ২১.০০ 
ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থ ১৮২২ ০,৬০ 
gata বা ear ৩.৫-৬'০০ ৩.৮০ 
ue ক্যালসিয়াম ০.২৪ নি 
__ ফসফরাস ০.৬৯ — 
ভিটামিন এ (ইউনিট) ৭১০ — 
ভিটামিন fa ৯০০ চি 


oo এক কেজি বীজে ক্যালারি মাত্রা ৩৩০০- 
Beco | অবশ্য কাচ! সয়াবীনের খাগ্যগুণ খুব 
_ নিচু মানের এবং সহজে হজম হতে চায় না। 
কারণ কাঁচা সয়াবীনে কিছু সংখ্যক দমন- 
মুলক পদার্থ থেকে যায় এবং তা গরম করলেই 
নষ্ট হয়ে যায়। 
সয়াবীনে ষে সিমি গন্ধ ও তেতো স্বাদ থাকে 
তা ১০০০-১৩০? সেন্টিগ্ৰেড অর্থাৎ ফুটন্ত জলে 
সিদ্ধ করলে সয়াবীনে যে এনজাইম থাকে তা 
২ নষ্ট করা যায় এবং তখন আর কোন গন্ধ থাকে 
তাছাড়া রান্নার প্রক্রিয়া ও বীজের 


ভাব নষ্ট করা যায়। 








ত৪ 





CID প্রোটিনে সমস্ত প্রয়োজনীয় খ্যামিনো = 


এ্যাসিডস (essential _ 


amino - acids) 


যে পরিমাণে থাকে সয়াবীনে তার, চেয়ে অনেক £ 


বেশী আছে এবং সহজভাবে হজমযোগ্য | 
সয়াবীনে ফসফরাস, লোঁহ এবং ম্যাগনে- 
সিয়াম যথেষ্ট পরিমাণে আছে। 


খাত প্রাণের 
(ভিটামিন) মধ্যে বি বর্গীয় (ভিটামিন-বি) 


উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আছে। বিশেষ করে * 


থিয়োমিনের পরিমাণ খুব বেশী এবং খাছাপ্রাণ ই. 
এবং কে (Vitamin E and K) খুব বেশী 
পরিমাণে পাওয়া যায়। 

পরীক্ষাগারে দেখ! গেছে যে, সয়াবীনের 
দুধ পরিমাণ মত তাপ দিয়ে খাচ্ধপ্রাণ বি-১২ 
সরিড মাইসিন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো যায় এবং 
সহজপাচ্য হয়। কিন্তু কাচা সয়াবীনে সেগুলো 
গ্রহণের উপযোগী থাকে না। বীজের অঙ্কুর 


গজিয়েও পুষ্টিমূল্য অনেক বাড়ানো যায়। বিকল্প 


দুধ হিসাবে সয়াবীনের দুধের সঙ্গে কিছু খনিজ : 


পদার্থ যোগ করলে অতি উৎকৃষ্ট দুধ আমরা পেতে 
পারি। 

সাধারণতঃ এনিম্যাল প্রোটিনে অর্থাৎ মাছ, 
মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদিতে যেমন যথেষ্ট পরিমাণে 


প্রয়োজনীয় এ্যামিনো এ্যাসিডস আছে, তেমনি রঃ 


সয়াবীন দুধেও গ্র্যাসিডসের পূর্ণ সমন্বয় আছে। 
সয়াবীন থেকে তৈরি ময়দার পুষ্টিমূল্য খুব বেশী। 


এমনকি বাদামের চেয়েও প্রোটিন মূল্য, 
অনেক বেশী। বিশেষ করে লাইফিন এবং 
ভ্যালিস বেশী থাকায় অনায়াসে দুধের বিকল্প 

হিসাবে সয়াবীন দুধ ব্যবহার করা যায়। সাধারণ 





> 







| বনুদ্ধর £ শ্রাবণ : : ১৩৭৭ 
গমের খাট সঙ্গে সয়াবীনের ময়দ। মিশিয়ে নীচে সয়াবীনের দুধের সঙ্গে সাধারণ গরুর ছধের 
নিল খুব বেনী পুষ্টিকর খাবার তৈরী হতে পারে। তুলন! দেওয়া হলো £ | 








উপাদান গরুর দুধ সয়াবীনের দ্ধ 
প্রোটীন বা আমিষ জাতীয় ৩.৩% ..৮০৬% 
. ফ্যাট বা কেহ জাতীয় 8.0% 2.0% 
কার্বোহাইড্রেট বা শর্কর। জাতীয় 8.8% 8.2% 
_ এ্যাস বা ভম্ম (প্রতি ১০০ গ্রামে ) ০৭৪ গ্রাম ০.৭৫ গ্রাম 
ক্যালসিয়াম বা চুন 7 ১২০ মিঃ গ্রাম ১৪৮ মিঃ গ্রাম 
ফস ” ০.০৭ 32 | ০,৯০2? 
আয়রন বা লৌহ 19 0.১০ 9? ২.২৩ ;, 
মোট ঘন বসন্ত ১০.৫৫% 4 ১৩.৪৪%, 
ক্যালরিক মূল্য প্রতি ১০০ গ্রাম ৬৩. ৯০. 
তাছাড়া [ প্রতি লিটার ate প্রাণে ] 
উপাদান গরুর দুধ সয়াবীনের FY 
মিঃ গ্রাঃ মিঃ at: 
থিয়ামিন ৯৪৫ | ০.৮২ 
রিবোর্লাবিন ১.৭০ ১.১০ 
_নিকোটিনিক এযাসিডস ১২৬ ২৪৯ 
 এসকরবিক ১৫.৯ ২১.৬০ 
_ খান্ত প্রাণ “এ” (আন্তর্জাতিক মাত্রা) ১৫০০ এ... ৭৫০ 
সয়াবীনের দুধে নিজস্ব একট। স্বাদ আছে। তার! সয়াবীনের দুধ ব্যবহার করতে পায়েন। 


সয়াবীনের দই তৈরী করলে ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে 
দুধ থেকে দই তৈরির সময় এই গন্ধ একেবারে 
চাপা পড়ে যায়। তাই দই-এ কোন. রকম গন্ধ 
থাকে না । গরুর ছুধের চেয়ে সয়াবীনের দুধের 


যেহেতু সয়াবীনের Mes শর্করার ভাগ কম, 
ধারা ডায়বেটিস রোগে ভুগছেন তাঁদের পক্ষে 
সয়াবীনের দুধ খুব ভাল। আমেরিক! প্রভৃতি 
দেশে সয়েল্যাক, মূল-সয়া পাউডার প্রভৃতির 


বইতে প্রোটিন মাত্র! তুলনামূলকভাবে বেশী এবং 
জৈব মূল্য (Biological value) প্রায় শতকরা 
৮০ ভাগ বেশী ও ক্যালসিয়াম বা খনিজ 
পদার্থ যোগে আরও বাড়ানো যায় । 
যে সমস্ত শিশু গরুর হুধ হজম করতে পারে 
না, তার! সয়াবীনের দ্ধ খুব সহজে হজম করতে 
পারে। শুধু দুধ এবং দই পরিপূরক খাত হিসাবেই 
a, শিশুদের খাওয়ার জন্য গরুর ছুধ বা স্তনের 
দুধের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করাও চলে। যে 
সমস্ত লোকের সাধারণ গরুর ছুধে এযালারজি হয় 











প্রচলন খুব বেশী । বেবী ফুড হিসাবে সয়াবীনের 
গুচলন পাশ্চাত্য দেশে অনেকদিন থেকে হয়ে 
আসছে। সস্তায় পুষ্টিকর খান্ত হিসাবে বা 
মালটাপারপাস ফুডে সয়াবীন ব্যবহার করা যায়। 

এক কেজি সয়াবীনের ge তৈরি করতে 
মোট খরচ পড়ে ১২-১৬ পয়স।। সে জায়গায় 
এক কেজি গরুর দুধের দাম প্রায় ২ টাকা। 
বিশেষজ্ঞদের মতে পুষ্টিকর ও আর্থিক বিচাঁরে 
সয়াবিনের দুধ গরুর বা en সঙ্গে অনায়াসে 


প্রতিযোগিত! করতে পারে 1 











Rae ee) এইতো ভাত্রের বাংলা। 
এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর-কবি এভাবেই 
₹ ভা্ের ছবি এঁকেছিলেন। সার! দিনের সার! 
"রাতের আকাশ জল ভর! কালে! মেঘে, কখনো 
ধুসর শ্যামল মেঘে ছাওয়া। ঝারঝর অবিরল 
_ বৃষ্টিপাত ভিজে বাংলার শহর গ্রাম। খাল বিল 
_ নদী নালায় জল-যৌবন টইটুণ্বর। সগ্জাত 
ধান চারার সবুজ রঙে আঁকা বাংলার ক্ষেত মাটি 
. মাঠ। yea সঞ্জীবনী রসে সুখময়ী। 
era বাংলার রূপ দেখে আপনি মুগ্ধতো 
_ হবেনই। কিন্তু নিছক মুগ্ধ হয়েই অলস বেল! 
_ কাটালে শস্ত সম্ভারে ভর! আগামী পোঁযের 
_ সোনালী দিন দেখবেন কেমন করে? তাই চাষ 
_ বাসের ব্যাপারে এই Stew আপনার কিছু করার 
_আছে। আমন, আউশ আর পাট এই তিন 
ফসলের প্রতি আপনার কিছু ন! কিছু কর্তব্য 
রয়ে গেছে। 
Ree আপনার খরিফের নতুন আমন চার! 
| লাগানে। হয়ে গেছে। শ্রাবণের প্রথম দিকটাতেই 
চারা রোয়। হয়ে গেলে ভাদ্রের গোড়াতে ধান 
চারার বয়স এক মাস বা তার বেশী। এখন 
. ধরা যেতে পারে প্রায় সব জাতের চারাতেই থোর 
এসে গেছে বা আসছে । 
 সাধারধতঃ অধিক ফলনশীল জাতের ধানের 
_ চারা রোয়ার পর ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে গাছে 
খোর আসে। আর থোর আসার ৭ দিন আগে 
oe জমিতে জল ধরে রাখতে হয়। মাঝে 
মাঝে জল বের করে দিতে হয়। তার মানে 
















চার! রোয়ার পর গড়ে প্রায় ৩০-৩২ দিন পর্যন্ত 


জল ধরে রাখতে হয় ছাড়তে হয়। তাহলে Co 
শ্রাবণের গোড়ার দিকে লাগানো! চারার জমিতে 


জল ধরে রাখলে সে জল ভাদ্রের গোড়ার দিকেও 
আপনাকে রাখতে হবে, কখনে ছাড়তে হবে। 
ধর! যাক; ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত (যদি 
শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহে চার! রোয়া হয়ে থাকে ) 
জমিতে আপনি জল ধরে রাখবেন। বা দলের 
পরিমাণ ২১৫ ইঞ্চি । 









তারপর ভাড্রের দ্বিতীয় সপ্তাহে সেই জল 
সবটুকু বের করে দিতে হবে । এবং জমি ৭ দিন 
₹ পুরো OFT রাখবেন। এ সময়টা শেষ হতেই 
. প্রায় থোর এসে যাবে গাছে। জমি শুকনো 
__ থাকার শেষ দিকট! শেষ বারের মতো নাইট্রোজেন 
সার দিতে হবে। দ্বিতীয় সপ্তাহে জল বের করে 
জমি ৭ দিন শুকোতে শুকোতেই ভাদ্রের 
_ মাঝামাঝি । এই মাঝামাঝি সময়ে নাইট্রোজেন 

দিয়ে তারপর জমিতে আবার ১3-২” ইঞ্চি জল 
রাখতে হবে। 
শেষ বারের সার নাইট্রোজেন কেমন করে 
দেবেন? একর প্রতি ১২ কেজি নাইট্রোজেন সার 
বা জমির ‘Baw বুঝে মোট সারের & ভাগ 









পরি করতে হবে কিছুটা । ১০-১৫ 
দিন পরে পরে জমিতে নিড়ান দিতে হবে নিশ্চয়ই | 
::-:. শস্কারক্ষার জন্যে চারা রোয়ার ৩০ দিন পর 
ade ora প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে শতকর! 
we ভাগ শক্তির থায়োডেন বা লিনডেন শতকরা 
২০ ভাগ শক্তির ই-সি coo মিলিলিটার এবং ১ 
কেজি ক্যাপটান শতকরা ৮৩ ভাগ শক্তির বা 
facta শতকরা ৭৫ ভাগ শক্তির ২৫০ লিটার 
__ জলে গুলে একর পিছু ছিটোবেন। 
চারা রোয়ার ৪৫ দিন পর অর্থাৎ ভাদ্রের 
তীয় পাছে ( শবণের প্রথম সপ্তাহে চারা 
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বা থায়োডেন শতকরা ৩৫ ভাগ শক্তির ই-সি বা 
ফেনেট্রোথায়োন coo মিলিলিটার বাঁ শতকরা 


৫০ ভাগ শক্তির জলে গোলা বি-এইচ-মি ২ কেজি 


এবং ১ কেজি ক্যাপটান বা জিনের ৩০০ লিটার 
জলে গুলে একর পিছু ছিটোবেন। 
আউশ 

Site আউশের ধান চারায় ভালো শিষ এসে 
গেছে। এখন শস্তরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
হবে, তা নইলে ভাদ্রের শেষে বা আশ্বিনের 
গ্রথমে কেমন করে আউশের ফসল তুলবেন 
ঘরে। এ সময় লেদা পোকা, গন্ধি পোকা 
ইত্যাদি শিষ থেকে ধানের BY খেয়ে ফেলতে 
পারে। GRD শতকরা ১০ ভাগ শক্তির 
বি-এইচ-সি গুড়ো একর পিছু ৮-১০ কেজি 
ছড়িয়ে দিতে হবে। 
অনেকে হয়ত শ্রাবণে পাট কেটে ফেলেছেন | 
আবার কেউ কেউ owe ফসলী কাঁটবেন। 


নির্ভর করবে গাছে কখন ফল ধরবে তার ওপর। 


কারণ কৃষকরা নিশ্চয়ই জানেন যে এই সময় পাট 
কাটলে, পাটও যেমন ভাল হবে, পরিমাণও 
বেশী হবে। পাট কাটার পর, কৃষকের কাজ 
হলে! গাছগুলো ছোট ছোট করে আঁটি বেধে 
নেওয়া । আটিগুলিকে মাঠেই তিন চার দিন 
ফেলে রাখতে হয়, যাতে পাঁতাগুলি জমিতেই 
ঝরে যেতে পারে। 












বাজ! Cus cares জ্যামোলিয়্াজ লাল্ছেট ২*.৬% 
এন এছেশের অল-হাওডা মাটির উপব্দোষী ক'রে তৈরি 


ডিলারের ক 
are এমনভাবে তেখেচিন্তে তৈরি করা হয়েছে যাতে জিতে ic 
কহ নাইট্রোডেন খোয়া WV, গাছপালার খোরাক বাড়ে, OF 
বেশি বাড়ত্বত্ধি ee) রাড! অনায়ালে age করা হায় ও সহজে 
বাটিতে মিশে IE) গষেষণায় দেখা গেছে, ধানচাবের পক্ষে 
ate] সার সবার লেরা | রবাঞ্ধা সারে ভাঙা বা জলাজবিতে 


মোন! wince স্বাপনি হবেন ড়ষক tis এবার খেকে 
ভরিতে দিন জাত! ate) ll 


রাজা সারে FAS রাজা 
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বাকুড়ায় ফলের চাষ হত. 
নরেন্দ্রনাথ সেন 
পতিত জলায় আই-আর-৮ এর চাষ 
অমলকাস্তি চ্যাটার্জী 
পুরুলিয়ার খর! এলাকায় লাভজনক ৷ 
গমের চাষ 
শ্যামসুন্দর নাথ রা 
চাদখুয়। গ্রামের এক চাষী my 
সফল মণ্ডল a 
অধিক উৎপাদনের আর একটি নতুন 
নজীর ee 
সমীর কুমার টি 
ভাদ্রের ছবি ( কবিতা) 
ভাদ্র £ শহরে, গীয়ে ( কবিতা) 
মলয় কুমার বন্দোপাধ্যায় 
ফলের রাণী আনারস ... 
পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি মশলার চায় :"* 
সুধীর কুমার রায় 


জানেন কি, গার আপনার FATA 
সর্বনাশ করতে পারে? 


ণতুণ 
“সয়ল টেষ্ট কিট”-এর সাহায্যে 


এই ক্ষতি রোথ করুন | 


মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে আপনার ক্ষেতের মাটি 
yoo বার পরীক্ষা! করে দ্েখুন...... 

এবং সার কি করে বিচক্ষণের মতো ব্যবহার 
করা যায় শিখুন। এক ঘণ্টায় এবং AW 

এক টাকা খরচ করে আপনি ক্ষেতের মাটি 
পরীক্ষা করতে পারেন। ফসল বাড়াবার 

এই হলো সহজতম উপায়। . 

এই area মধ্যেই পাবেন পরীক্ষার নিয়মাবলী । 
যে কোনও সাধারণ লোকের পক্ষেই সেগুলি 
সহজবোধ্য । তাছাড়া আছে পরীক্ষার জন্যে 
দরকারি রাসায়ণিক পদার্থ । এই পরীক্ষার ফলে 
আপনি জানতে পারবেন__আপনার ক্ষেতের মাটির 
জন্যে কী ধরণের পুষ্টির প্রয়োজন । বুঝতে 
পারবেন___ নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস, পটাশ, হিউমাস / 
এবং লাইম-এর কোন অনুপাতের সংমিশ্রণ আপনার 
মাটির পক্ষে উপযুক্ত | 

এর ফলে টাকার সাশ্রয় হয় কী ভাবে? 

এই পরীক্ষার ফলে আপনি জানতে পারবেন কোন 

ধবণের সার কতো পরিমাণে আপনার মাটির জন্যে 
দরকার Ga ফলে আপনি সারের অপচয় বাচাতে 
পারবেন এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, ভুল পদ্ধতিতে 
সার ব্যবহার করে মাটির এবং ফসলের সর্বনাশ করবেন না। 
অর্থাৎ, যে ভাবেই দেখুন, আপনার টাকার সাশ্রয় হচ্ছে! 


সান্ডবেরী দয়েল টেষ্ট কিট, 
“ কিষাণ" এবং “জনতা” এই দুরকম মডেলে পাওয়া যায । 
বিস্তারিত বিবরণ এবং বিনামূল্যে পুস্তিকার জন্য লিখুন $ 


নরসিংহদাস আগরওয়াল। এযাণ্ু সন্দ, (প্রাঃ) লিমিটেড | 


৭৭-বি, ধ্লক-‘ই', নিউ আলিপুর, কলকা তা-৫৩ 
ফোন £ ৪৫-৬৬২৭ 
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এ সময়ের গ্রাম বাংলার ছবি মনে আঁকতে 
ত! হলে! অবিরল বৃষ্টিপাতে ভেজ! গ্রামের পথ, 
_ ঘাট ও মাট। খাল, বিল, নদী, নাল! জলে 
__ ভরপুর। আকাশে জল ভরা কালো মেঘ । 
সন্ত রোয়! ধান চারার সবুজ রঙে আঁক! ধানের 
es 

এ বছর বৃষ্টির CEL অবস্য নেই । এখনও 
পর্যন্ত যে বৃষ্টি হয়েছে তা মোটামুটি পরিমিত। 
ফসলের পক্ষে উপযোগী । এই বৃষ্টির জলে 
_ক্বোয়ার কাজ চাষীভাইর! নিশ্চয়ই শেষ করে 

কলেছেন। ঠিক সময়ের মধ্যে রোয়া করতে 
লে ফলন ভাল হয় সে কথা চাষীভাইরা ভাল 








॥ বন্ধন্করা ॥ না 


WY, ১৩৭৭ ১৮৯০ শকাব্দ 


চারা রোয়ার পরও কিন্তু অনেক কাজ থাকে। 
ধান গাছের এখন বাঁড়ের সময় । তাই গাছের 
পরিচর্যার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার । . 

চারার ভাল বাড়ের So জলের দরকার : 
তবে জমিতে সব সময় বেশী জল থাক! সব 
জাতের ধানের পক্ষে ভাল নয়। যে সব অঞ্চলের 
চাষ পুরোপুরি বৃষ্টি নির্ভর; সেখানে ক্ষেতের জল 
কমানো! বা বাড়ানোর বিশেষ সুবিধা থাকে না। 
তবে ধারা অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চাষ 
করেছেন, তারা বেশির ভাগই সেচ এলাকার মধ্যে 
চাষ করেছেন। তাঁদের জমির মধ্যে সেচের জেল 
নিয়ে যাবার নাল! আছে। এই সব জমিতে জল 
নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব। যেখানে জল নিয়ন্ত্রণ 
করার সুবিধা আছে সেখানে জমিতে এই সময় 
কতটা জল রাখা দরকার এবং কখন জল বের 
করে জমি পুরে! শুকনো রাখা দরকার এবং তা 
কত দিনের we, তারপর আবার কখন জমিতে 
জল রাখতে হবে, এসব খবর কৃষকরা যেন ভাল . 
করে জেনে রাখেন। গ্রামসেবকের সঙ্গে এগ 
তারা যেন যোগাযোগ করে নেন। a 

জল ছাড়া, সারের ব্যবহার সম্বন্ধেও জানার 


eal : eee ত্য সংখ্যা 


ছে। গাছ বাড়ার সময়ও ভা, সার দিতে 
|| জমির উর্বরতা বুঝে মোট সারের পরিমাণ 
কৃ করতে হবে। গাছের অবস্থা যদি জোরালে। 
ৃ তবে বেশী নাইট্রোজন সার না দেয়াই 
OT তাই কোন সার কতটা এই সময় দিলে 
ভাল হয়, তাঁও জান! দরকার । 

_ এরপর আছে শস্ত রক্ষার কাজ। গাছ 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নান! রকম রোগপোকার 
atta ভয় থাকে। বিশেষ করে অধিক 
শীল জাতের ধানে। পোকার আক্রমণ 
না হয়, সেজন্য চার। রোয়ার ১৫ দিন পরে 
সাণ মত রোগপোক। দমনের ওষুধ ব্যবহার 
5 হবে। একবার ওষুধ দিলেই কিন্তু হবে 
_ নিৰ্দিষ্ট সময় মত ওষুধ ছেটাতে হবে। ঠিক 
টা পরিমাণ ছেটাতে হবে তাও কৃষকভাইদের 
গ থেকে ভাল করে জেনে নিতে হবে। ভাল 
ন পেতে গেলে শস্ত রক্ষ। সম্বন্ধে কৃষককে 
ই সজাগ হতে হবে। 
এগুলি ছাড়া আরও কিছু করণীয় রয়েছে এ 
1 বর্ধার জলে ক্ষেতে আগাছা জন্মায় খুবই 


























ca তাতেও ফলনের ক্ষতি aia ৯ 
জমিতে ঠিকমত fate দেওয়া দরকার । 
তিন চার বার দেওয়া যায় । তবে মনে রাখতে 
হবে ধানে থোড় আসার পর জমিতে 
যন্ত্রের ব্যবহার চলবে Ai তাতে [শকাডের 
ক্ষতি হতে পারে। যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, 
তবে আগাছ। হাত দিয়ে তুলে ফেলে দিতে হবে । 
নিড়ানির উদ্দেশ্য শুধু আগাছা দমন করাই নয. 
নিড়ানির ফলে জমির সার গাছে আরও ভাল 
করে লাগে, তাতে শিকড়ের বাড় ভাল হয়, 
ফলে গাছও ভাল হয়। oo 
কাজেই বেশী ফলন পেতে গেলে চারা রোয়ার 
পরও কৃষককে অনেক সতর্ক হয়ে কাজ করতে 
হবে। কৃষকভাইদের তাই অন্গুরোধ করবো, 
ee pa যোগাযাগ 
যাতে কোল বাই চাৰে তি না হয়। 







উন্নয়নের জন্য খরিফ মরহুমের পলা | 


প্রয়োজন। 


পপ চা এ 





প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগে প্রায় মরুভূমি বা আধা 
মরুভূমি অঞ্চলকেও যে শস্তশ্যামল! করে তোলা 
মায় ভার এক জ্বলন্ত উদাহরণ আধুনিককালের 


ইজ.রায়েল নয়। কোন কোন বছর অনাবৃষ্টি 4 
স্বর বৃষ্টির oy খর! পীড়িত হয়ে থাকলেও এ 
জেলার সঙ্গে ইজ.রায়েলের মরু অঞ্চলের কোন 
Ape নেই। আবার এখানে কৃষি উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যার 
প্রয়োগ এখনও দূর অস্ত । তবুও সরকারী সাহায্য 
ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাফল্য লাভ করা গেছে। 

APU জেলায় ফল চাষের সম্তাবাতার বিষয়ে 
অনেকের মনে এখনও কিছু সংশয় রয়েছে । এট! 
অমূলক নয়, কেননা এ জেলার রুক্ষ মাটিতে ফল 
চাষ নিয়ে ব্যাপকভাবে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা 


অপর জেল| শাসক, বাকুড়া। 


হয়নি। যতটুকুও ব। হয়েছে বা হচ্ছে তারও যথেষ্ট 
প্রচার হয়নি। এ কথা সত্য ফল উৎপাদনের 
ইজ.বায়েল। দা, বাঁকুড়া জেলা কোন অর্থেই ক্ষেত্রে বাঁকুড়া, ag পরগণা, মুশিাবাদ, মালদহ 


ব! হুগলীর কাছে দাড়াতেই পারে at 

এখানকার মাটির গঠন এবং প্রকৃতি 
স্বাভাবিকভাবে ফল চাষের খুব উপযোগী নয়। 
জমিতে বালির ভাগ বেশী ৷ জগি অনেক জায়গায় 
উচু-নীচু, অসমতল, কোন কোন জায়গায় সমতল 
ভূমিতে পুরনো আম বাগান এখনও দেখ! যায়। 
কিন্তু দীর্ঘ দিনের অবহেলিত পুরনো গাছের এসব 
বাগানে ফল হয় খুব কম। 

তবে এ জেলায় কোন কোন অঞ্চলে প্রচুর 
পরিমাণে কাঠাল জন্মায়) কালো৷ জাম এবং 
আতার গাছ Fae প্রচুর আছে। এগুলো! 


ব্রা: বাশ a: a ন সংখ্যা 
নবি যেন বুনো ফল। কেন জানি না, য ফল 
হিসাবে আতার কদর এখানে কম, যদিও এই 
সুমিষ্ট এবং garg ফলটির চাহিদা কলকাতা 
প্রভৃতি সহরাঞ্চলে যথেষ্ট রয়েছে। ব্যাপকভাবে 
ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই ফলটির চাষ করলে 
উৎপাদকের। যে যথেষ্ট লাভবান হবেন, তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। 7 

এককালে বন বিভাগ ও কৃষি বিভাগের 
যৌথ উদ্যোগে এখানকার বনাঞ্চলে এবং BIA 
কাজু বাদামের গাছ যথেষ্ট পরিমাণে লাগান 
হয়েছিল। গছগুলির বাড়ও মন্দ নয়। কিন্তু 
ফলন মোটেই আশানুরূপ নয়। কাজুবাদাম 
চাষের প্রকল্প এক রকম ব্যর্থ হয়েছে বলেই aM 
যায়। তবে বাঁকুড়া শহরে এবং শুশুনিয়ায় 
সরকারী খামারে পেয়ারার চাষ করে কিছুটা 
সাফল্য লাভ করা গেছে। 
এ জেলায় ফল চাষের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন শ্রীলক্ষীনারায়ণ হাজরা, সরকারের 
কৃষি বিভাগ মহলে তিনি একজন স্থপরিচিত 
ব্যক্তি। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ভারত কৃষক 
_ সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে কয়েক বছর আগে 
_আমেরিকাও ঘুরে এসেছেন। কৃষির ব্যাপারে 
তার জ্ঞান এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রচুর । বাঁকুড়া 
জেলার ওন্দা থানার মাণ্ডিয়া বা মাণ্ডিহ! গ্রামে 
ets ৫০ বিঘা জমির ওপর হাজরা 
_ মশাইদের ফলের বাগান । 
আজ থেকে ১৫-১৬ বছর আগে বাগানটির 
পত্তন হয়। ভার আগে বনাঞ্চলের পাশের এ 
জমিটি ছিল পতিত । বনাঞ্চলের জল এ জমির 


ওপর দিছে গড়িয়ে oe বলে মির ব ব্যাপক ক্ষয় 
হয় এবং জমিতে অনেকগুলি খাদ-খানার 
(gullies ) স্যতি হয়। ce 
হাজরা! মশাই বেশ কিছু অর্থ খরচ, করে 
জমিটাকে সমতল করে দিলেন এবং ভূমির ক্ষয় 
রোধের ব্যবস্থা করলেন। এরপর এই জমিতে 
ফলের বাগান করার একটি পরিকল্প তৈরি করা 
হ’ল। বলাবাহুল্য, তখন তাঁর এই প্রচেষ্টাকে 
অনেকে তেমন বিসজ্ঞোচিত মনে করেননি। অবশ্য 
এই কাজে তিনি যথেষ্ট প্রেরণ! ও উৎসাহ পেয়েছেন 
তংকালীন জনপ্রিয় জেল! শাসক ৬ এম; এ) টি, 
আয়েঙ্গারের কাছ থেকে৷ «Bates এখনও 
বাগানের কথ! বলতে গিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে wis 
আযেঙ্গারের কথা স্মরণ করেন। এমন মানব 
হিতৈষী মহাপ্ৰাণ মানুষ কদাচিৎ দেখ! যায়। 
সেটা ১৯৫৫ সালের কথা, বীকুড়ায় ফলের 
চাষ বাড়ানোর জন্য আয়েঙ্গার সাহেব পাটনা 
থেকে নানা জাতের ফলের কলম এবং চার! 
আনান । | Sates পরিকল্পন! মাফিক এসব কলম 
এবং চার! থেকে কিছু নিয়ে তার বাগানে লাগান। 
এইভাবে তার বাগান সুরু হয়। তারপরেও 
বিভিন্ন জায়গা থেকে যোগার করে নানা রকমের 
ভাল ভাল ফলের কলম এবং চারা লাগিয়ে 
বাগানটাকে তিনি সুষ্ঠভাবে গড়ে তুললেন। এ 
ব্যাপারে পরের জেলাশাসক প্রীরগজিৎ ঘোষও 
নানাভাবে সাহায্য করেছেন ও উৎসাহ দিয়েছেন। 
তাছাড়া; জেলার কৃষি বিভাগ থেকেও যথেষ্ট 
সাহায্য ও সহযোগিতা পাঁওয়! গেছে এবং যাচ্ছে। 
বর্তমানে এই বাগানে ১৫০টি ভাল জাতের 





আমের গাছ আছে এবং ভাল জাতের পেয়ারার 
গাছ আছে ১০০টি। এছাড়াও আছে নান! 
প্রকারের লেবু জাতীয় গাছ, যেমন কমল! লেবু, 
মোসাম্থিঃ সরবতী লেবু, বাতাবী লেবু, কাগজী 
লেবু ইত্যাদি। যথোপযুক্ত সার, চুন ইত্যাদি 
দেওয়ার ফলে কমল! লেবু, মোসাস্থিঃ বাতাবি লেবু 
প্রভৃতি ফলনে, আকারে এবং মিষ্টতায় উন্নত শ্রেণীর 
হয়ে উঠেছে। ভাল জাতের আনারসের চাষও 
করেছেন । ফলনও নেহাত মন্দ নয়। তাছাড়াও 
আছে রকমারি ফল, যেমন লিচু; পেঁপে, নারকেল, 
কাঠাল, বেল, আত! ইত্যাদি । 

বাকুড়। জেলায় বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত কম, গ্রীষ্মের 
দিনে ভয়ানক গরম । এ সময় যথেষ্ট পরিমাণে 
জল দিয়ে গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা! এবং সতেজ 
রাখার বিশেষ প্রয়োজন। এই জলসেচের 
ব্যবস্থা কর! হয়েছে ১৬ ফুট ব্যাসের একটি ৬০ 
ফুট গভীর Brats সাহায্যে। এই কুয়ে! থেকে 
পাম্পের সাহায্যে জল তুলে সিমেন্ট পাইপ দিয়ে 
জমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। জলসেচ ব্যবস্থাকে 
আরও জোরদার ও কার্যকরী করার জন্য একটি 
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ফলবাগানের খালি 
জমিতে গমের চাষ 


অগভীর নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। 

বাগানের মধ্যে যে কয়েক বিঘা খালি জমি 
পড়ে আছে তাতেও উন্নত প্রথায় গম, আলু, 
পেয়াজ; কপি, ভুট্টা এবং অন্যান্য শাকসবজির 
চাষ হয়ে থাকে । গত বছর উচ্চ ফলনশীল গমের 
ফলন হয়েছে বিঘ। প্রতি ১৫ মণ। 

এই বাগানে উৎপন্ন ফলের জগ্ হাঁজর! মশাই 
নানা পুরস্কারও পেয়েছেন। যেমন ১৯৬৯ সালে 
নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ফল প্রদর্শনীতে 
বাতাবি লেবুর জন্য প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। এর 
আগে পরপর দু'বছর আলিপুরের Agri-Horti 
Cultural Society থেকে পেয়েছেন প্রথম 
পুরস্কার, তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে নান! জায়গায় 
অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতেও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। 

এই বাগান সংরক্ষণ ও পরিচালনের ব্যাপারে 
বছরে কত খরচ পড়ে তার কোন আলাদা হিসাব 
রাখা হয়নি, কারণ বাগানটি হাজরামশাইদের 
পাশের খামারের অন্তর্গত বলেই ধর! হয়। তবে 
বাগানটি যে তাদের একটি লাভজনক ব্যবসা, তা 
তারা স্বীকার করতে দ্বিধা করেন না। 











আপনার! পতিত জলায় আই-আর-৮ ধান 
চাষের কথ। শুনেছেন কি? যদি ন! শুনে থাকেন 
তবে WRT! আমাদের মাদারীহাট ব্লকের 
শিণ্ডবাড়ী গ্রামের শ্রীযুক্ত পরিতোষ দাস মশায়ের 
বিন। সারে ও বিন! সেচে আই-আর-৮ ধানের 
সুন্দর ফলনের FA | 

আমর! জানি সাধারণতঃ এই ধরণের ধানের 
চাষ ভাল সেচযুক্ত জমিতেই কর! হয়ে থাকে এবং 
সার লাগে প্রচুর। কিন্তু শ্রীদাস নহাশয়ের 
প্রায় ২০ একর জমি বহু বর ধরে পতিত ছিল। 


জলপাইগুডি। 









গশমাস ছাড়! কিছুই ছিলনা । প্রথমে 
rat কেটে জমি সংস্কার করেন। 
করেই তিনি বিনা সারে গত বছর আউশ 
মে আই-আর-৮ খাঁন চাষ করেন। 

শুনে অবাক হবেন, বিনা সারেও একরপ্রতি 
৯৬ মণ ধান পেয়ে ব্লকে গ্রামসেবক মারফত খবর 
দেন। { পরে আমি যাই এবং একরপ্রতি ৯৬ মণ 


তাং এই সব ধান 
উপকারিত! ও সাফল্যের কথা শুনে হাতে 
চলমে করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত হন। 
চাষ পদ্ধতিও এই শিক্ষণশিবিরে শেখেন। 
তারপর এই পতিত জল! জায়গাটি বেছে নেন 
পরীক্ষামূলক চাষের জন্য । 
দাস মশায়ের এই জমিটি বছরের প্রায় সব 
সময়ই Bray থাকে। শুধুমাত্র মাঘ-ফাল্তন 
মাসে জল কিছুটা! কম থাকে। এঁ জল কম 
থাকার সময়ই শ্রীদাস কাশ-মাস কেটে জমি 
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কিছুটা সমান করেন এবং পরে State বীজতলা A 
তৈরী করেন। 

এখানে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে বছরের 
পর বছর জমি পড়ে থাকার জন্য জমিতে প্রচুর 
পরিমাণ জৈব সার ছিল। তার ওপর আশে 
পাশের জঙ্গল ধোয়! জল এ জলায় পড়ে। ফলে 
জমি আরও উর্বর হয়ে ওঠে। তাই শ্রীদাস 
কোন রকম রাসায়নিক সার জমিতে না দিয়েই 
ফান্তুন মাসে এক একর জমিতে এ ধানের চার! 
সারিবদ্ধভাবে রুয়ে দেন। এছাড়া আর 
কিছুই করেন fa. 

আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে এ জমির ধান 
কাটা হয়। সেদিন এই থানার বিভিন্ন গ্রামের 
বহু কৃষক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ধান কাট। 
হলো। ওজন করে যখন ফলন দেখ! গেলো; 
তখন শুধু শ্রীদাসই নন, উপস্থিত সকলেই যেমন 
অবাক হলেন, খুশীও হলেন তেমনি | 

এবছর এঁ অঞ্চলে হ্‌ হাজার একর জমি 
নিয়ে সরকার থেকে উচ্চ ফলনশীল ধান চাত্বের 
একটি কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে। চেষ্টা করা 
হচ্ছে উন্নত জাতের ধান চাষের এলাকা ক্রমশঃ 
বাড়ানোর । কৃষকরাও আগের তুলনায় অনেক 
বেশী সালা দিয়েছেন, এই see কার্যকরী 


করতে | 


পপ উপ সপ 





শীম রবিখন্দের ফসল । এ সময় পুরুলিয়ার 
পাথুরে মাটিতে চাষ প্রায় অসম্ভব, কারণ জমিগুলি 
_.. শুকিয়ে খ খা! করে, কোথাও জলের নিশান 
মেলে না। সুতরাং জলছাড়া জীবন সম্ভব কি 
করে? তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও 


ত’ চলবে না। আহরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ- 
গুলির সদ্ব্যবহার করে কিছু ফসল উৎপাদন 
সম্ভব কিনা চিন্তা করতে হবে। 

_ এখানে গভীর বা অগভীর কোন নলকৃপের 


এগুলির সুযোগ নিয়ে কিছু গমের চাষ কর! যেতে 
পারে। এত কষ্ট করে যদি চাষ করতেই হয়, 
তাহলে, উচ্চ ফলনশীল গমের চাষ করাই ভাল-_ 
কারণ উৎপাদন কম হ'লে চাষ লাভজনক হবেনা । 
উচ্চ ফলনশীল গমগুলি কেন ফলন বেশী দেয় 
তার একটা সমীক্ষা! এ বছর পুরুলিয়া জেল! কৃষি 
খামারে নেওয়। হয়েছিল। এজন্য চারটি জাতের 
গম যথা লারমারোজো, কল্যানসোনা, সোনালিকা 
এবং কানপুর ৬৮ (স্থানীয় ) পরীক্ষার জন্য বেছে 





ব্যবস্থাই নেই। একমাত্র কৃয়ে। এবং পুকুরগুলিতে নেয়া হয়। নিচে পরীক্ষার ফলাফল 
অল্প পরিমাণ সঞ্চিত জলের সন্ধান মেলে। দেওয়া হ'ল। 
জাতের নাম প্রতিগুচ্ছে শিষের দৈর্ঘ্য প্রতি শিষে প্রতি ১০০০ 

গাছের সংখ্য! (গড়) দানার সংখ্যা দানার ওজন, 

২. (গড়) - {গড় ) (গড়) 

mee লারমারোজো ৫ ৭৮ সে-মি ৩৫ | ৩৬ গ্রাম 
কল্যানসোন। ঙ৬ ৯৩ % 88 OY 55 

-. সোনালিক! ৬ ১০ 5 ৩৯ ৩৯ » 

__ কানপুর ৬৮ (স্থানীয়) ৭ ৬৮ » ২৩ ৮:৮7: 


_ দেখা যাচ্ছে শিষের দৈর্ঘ্যে এবং প্রতি শিষে দানার 
সংখ্যায় উচ্চ ফলনশীল গমগুলি অনেক ভাল, 
এবং চলতি জাতগুলি থেকে অনেক উন্নত জাতের 
এই জাতগুলির মধ্যে কল্যানসোনাকে বিশেষ 
করে বেছে নেওয়া হয়। গত (১৯৬৯-৭০) 





রবি মরশুমে কুয়োর জলের ওপর নির্ভর করে 
জেল! কৃষি খামারে পুরুলিয়ায় কল্যানসোনা 
গমের চাষ কর! হয়। পরীক্ষায় যেহেতু এই 
জাতের বীজ থেকে ভাল ফলন পাওয়া যায়, 


সেজন্য আগের বছরের তুলনায়, এবছর বেশী 1’ 










এই জাতের ধানের চাষ করা হয়। 


র্ ত-_কল্যানসোনা। ; মাটি--বেলে দোয়াশ;জমি 
রঁঁমোট ৫বার জমিতে চাষ ও মই দেওয়! 
হয়েছিল। বীজ বোনার সময়--১ল! ডিসেম্বর । 
বীজের পরিমাণ__একরপ্রতি ৪০ cafe 
সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ 
.. বীজ বোনার আগে জমি তৈরীর সময় প্রতি 
একর জমিতে ৬৮ কেজি ডাই-এ্যামোনিয়াম 
ফট এবং ৪০ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ 
তে দিয়ে ভাল করে চাষ দিয়ে, জমিতে তা 
য়ে দেন। দ্বিতীয়বার সেচ দেওয়ার আগে 
.. ৬৪ কেজি এবং চতুর্থবার সেচ দেওয়ার আগে 
৬৪ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট ছিটান। 
_ সেচ--মোট আটবার 














১৮৮১১ 
৪৪০৮৮ 
৬৩-৭৮ 
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পরিচর্যা সি 
প্রথম চারবার সেচ দিয়ে জমিতে জো 
আসলে চাকা-নিড়ানি দিয়ে জমি নিড়িয়ে দেন। 
বীজ বোনার ৪৫ দিন পরে ২ কেজি জলে 
গোলা ডি-ডি-টি এবং ২ কেজি ব্লাইটক্স ২০০ 
লিটার জলে মিশিয়ে ছিটান। আরও ৩০ দিন 
পরে ৩০০ সি-সি লিণ্ডেন জলে মিশিয়ে ছিটিয়ে 
দেন। ফুল আসবার সময় সমান পরিমাণ 
লিণ্ডেন জলে গুলে আবার ছিটিয়ে দেন। 
ফসল কাটার সময় ও ফলন | 

১৫ই মাৰ্চ । একরপ্রতি ফলন ৮৫৪ কেজি I 
স্থতরাং দেখা যাচ্ছে পুরুলিয়ার কীকুড়ে মাটিতে 
ও রবিখন্দে উচ্চ ফলনশীল গমের চাষ করে 
লাভবান হওয়া যায়। প্রয়োজন? জলের সংস্থান 
এবং উপযুক্ত সারের প্রয়োগ । কুয়ো এবং পুকুর 
গুলিতে এসময় কিছু জল থাকে। চাঁধীভাইরা 
যাদের এধরণের সুযোগ-সুবিধা আছে; তারা 
উপরি উক্ত প্রথায় উচ্চ ফলনশীল গমের চাষ করে 
লাভবান হ'তে পারেন। 


উৎপন্ন ফসলের দাম 
= ১২৮৯ "oo 
লাভ = ৪৯৮৯১ 





aff zy 4 HUF ১নং ব্লকের ছোট একটা গ্রাম 
i 0 rh (+f ঠাদখুয়া | মহকুমা! শহর তমলুক থেকে মাত্র মাইল * 

wy তিনেক মহিযাদলের দিকে পাক! রাস্তায় গিয়ে 
পৃবদিকে মিনিট পাঁচেক কাচা রাস্তায় হাটলেই যে 
গ্রামের প্রান্ত ঘেসে একটান। সবুজ ধানের ক্ষেত 
দেখা যায়, সেটাই হোল চাদখোয়া। পরিচয় 
দেবার মত এখানে কোন বড় শিল্প নেই, নেই কোন 
উল্লেখযোগ্য পুরাকীতি। না থাক, এখানকার 
অধিবাসীদের তার জন্য কোন দুঃখ নেই । বেকার , 
থেকে পৈতৃক আমলের শাল গায়ে দিয়ে ঘুরে 
বেড়ানোর চেয়ে নিজের হাতে বোন! খদ্দরের 
চাদর গায়ে জড়ানো অনেক বেশী গর্বের আর 
গোঁরবের । 

চাদখুয়ার বিস্তীর্ণ কৃষি ক্ষেত্রে এই ভাবনার 
ছাপ স্পষ্ট । বিজ্ঞানের সাধনা আর মানুষের 
কর্মপ্রচেষ্টা মিলে wie হচ্ছে নতুন ইতিহাস 
HAGA মুখে অন্ন যোগান দেবার প্রয়াস । আর 
এই প্রচেষ্টার পুরোধা হিসাবে প্রধানতঃ যার ॥ 
নাম ওঠে তিনি হলের ৫৫ বছর বয়স্ক শ্রী সুনীল 
কুমার বেতাল | 

বিজ্ঞানের ছাত্র শ্রী সুনীলকুমার বেতাল 
আই, এস, সি, পাশ করে চাকরির উমেদারীতে 
al গিয়ে পৈতৃক জমিজম! আর ব্যবসা বাণিজ্য 
নিয়ে গ্রামেই আছেন। মোট ৭ একর চাষের 
জমি আছে তার। পরীক্ষামূলক চাষে বরাবরই 
উৎসাহ। তাই ১৯৬৬ সালে প্রথম যখন তাইচুং 
৬৫ জাতের অধিক ফলনশীল ধানের নীজ এই, 


- 





মৎকুম। তথ্য আধিকারিক, তমলুক, মেদিনীপুর । 






অঞ্চলে প্রবতিত হোল সুনীলবাবু দ্বিধা না করেই 
ত চাষের জন্য নিলেন। ফলনও হোল আশা- 
তীত। একরে ৫৮ মণ--য! তখনকার দিনে ছিল 
_ কল্পনার বাইরে। আর এই সাফল্যই তাঁকে 


বাবুর কথায় “আবির্ভাবের সংগে সংগেই মন জয় 

করে নিল।” 

নং ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সাল। মাঝে মাত্র 

চারটি বছরের ব্যবধান। অধিক থেকে অধিকতর 

_. ফলনের আরে! বেশ কয়েকটি বীজ সংযোজিত 
হয়েছে তালিকায়_কালিম্পং-১ তাইনান-৩, 
তাইচুং নেটিভ-১, আই, Wav, জয়া, পদ্মা 
aegis উন্নত ধানের জন্য উন্নত চাষ পদ্ধতিও 
কৃষকদের বোঝানো হয়েছে। যেমন সারের 

পরিমাণ; রোগপোকা দমনের ওষুধ, কৃষিন্ত্রপাতি 










এদেরই প্রতিক্ষায় ছিলেন। সমস্ত উৎসাহ আর 
উদ্দীপনা নিয়ে নেমে পড়লেন ক্ষেতে | 
এবার আর তিনি এক! থাকলেন না। পুত্র 
বীরেন্দ্রকিশোর পড়াশুনার ফাকে ফাকে সাহায্য 
করতে লাগলেন বাপকে । এখন তিনি উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞানের 
BA! তবে ছাত্র হলেও চাষের ক্ষেতে ate 
বাবুর প্রধান কর্মসচিব। 
আস্তে আস্তে কখন যে ছেলের হাতে সমস্ত 
দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন স্থনীলবাবু নিজেই তা 
বুঝতে পারেন নি। উল্টে তিনিই এখন ছেলের 
সহকারী, অবশ্য তাতে তিনি অথুশী নন। 
বরং এই ভাল। ছেলে বলেন--অমুক ক্ষেতের 







নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করল চাষের দিকে। সুনীল 


জন্য এই সার দরকার। কাল ছুটে! মজুর চাই 
উত্তরের জমিতে নিড়েন দিতে হবে। কুলতলির 
জমিটায় শীগ্রই থোড় আসবে । চাপান সার 
দিতে হবে। মনে হচ্ছে পুবের ক্ষেতে মাজরা 
লেগেছে, ওষুধ চাই | 

স্থনীলবাবু যোগান দেন চাহিদামত। মাঝে 
মাঝে ছেলেকে বাজিয়ে দেখেন। চাষ সম্বন্ধে 
জ্ঞান তার ঠিকমত হচ্ছে কিন! । নান! প্রশ্ন 
তাকে আগ্রহী করে তোলেন। 

প্রশ্ন করেছিলাম সুনীলবাবুকে, বলুনতো! 
এতরকম ধান চাষ করছেন, কোনটা আপনার 
সবচেয়ে বেশী পছন্দ। স্থনীলবাবু বলেন-_ 
সবগুলোই ভাল তবে শেষে যারা আসবে তাদের 
মধ্যে আগের গুলির দোষক্রটির সংশোধনের 
ব্যবস্থা থাকবে--এটাইতো৷ স্বাভাবিক । সহজ 
উত্তরের মধ্যে গবেষকের মনটা বুঝে নিতে কষ্ট 
হয়না । | 

স্থনীলবাবু সম্প্রতি মেতেছেন * “রু বেলীর” 
চাষ নিয়ে। হ্যা, বলতে ভুলে গেছি তিনি শুধু 
চাষ করেননি, দেশ বিদেশের পত্র পত্রিকা থেকে 
জ্ঞান আহরণ করে পরীক্ষা করে দেখাও তার 
অভ্যাস। আর পড়তে পড়তেই একদিন তিনি 
LAH ধানের পরিচয় পান। কিন্তু বীজ 
পাবেন কোথায়? কৃষি বিভাগে ধর্ণা দিলেন, 
যেমন করে হোক এ বীজ আনিয়ে দিতে হবে। 
মনে যখন হয়েছে তখন চাষ করে না দেখা bi 
তার স্বস্তি নেই। 

অবশেষে বীজ মিললো! মেদিনীপুর (পূর্ব) 
কৃষি জেলার অফিস থেকে। তবে মাত্র ১* 
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বন্থুদ্ধর। £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্য! 


গ্রাম। পরীক্ষার জন্য তাই ভাল। ১৯৬৯ 
সালের খরিফ মরশুমে এ ১০ গ্রাম বীজ বুনলেন; 
বেড়ে হোল ৬০০ গ্রাম। ফসল কেটে সংগে 
MCAS আবার বোরে। চাষ। এবারে পেলেন 


৫০ কেজি। একরে প্রায় ১০০ মনের মত 
ফলন। 
ফসল কাটার দিন নিমন্ত্রণ করেছিলেন আমাকে। 


একটান। ৪ একর আই-আর-৮ আর Steps 
নেটিভ-১ ক্ষেতের মাঝখানে খানিকট। যায়গায় 
চাষ করেছেন ব্ুবেলি। গাছগুলে! বেশ লম্বা 
প্রায় দেশী ধানের মতোই, তবে শক্ত ও Wi I 
ধানের রং লাল। আর উল্লেখযোগ্য হোল এর 
সরু রূপশাল ধানের মত দান!) যা ate ay 


কোন অধিক ফলনশীল ধানে পাওয়! যায়নি। 

সুনীল বাবুর মতে যদি এই ‘Scale ধান 
আমাদের দেশের মাটি আর জলবায়ুর সঙ্গে 
ঠিকমত খাপ খায় তাহলে এই ধানই একদিন 
সব ধানকে cowl দিতে পারবে । তবে আরো! 
ব্যাপকভাবে একে পরীক্ষা করে দেখা দরকার 
বলে তিনি মনে করেন। অধিক ফলনের সঙ্গে 
গুণগত উৎকর্ষের সমন্বয় এখনে! ঠিকমত হয়নি 
আমাদের দেশে। বিজ্ঞানীদের সাধনা আর 
হুনীলবাবুর মত চাষীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অদূর 
ভবিষ্যাতেই হয়ত তার সন্ধান দিতে পারবে। 

স্থনীলবাবুকে বলে এসেছি, যে আমরা 
সেই আশায় দিন গুণছি। 
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অথচ কেউ আশ। করতে পারেনি এমনটা! 
হবে। ব্যাপারটা স্থানীয় লোকজনদেরও অবাক 
করেছে। কিন্তু গল্প কিংবা রূপকথাও নয়। 
একেবারে খাঁটি সত্যি কথা । 

একটি অগভীর নলকৃপের সাহায্যে 
শ্ীআবছুল কাদের বিশ্বাস যা করলেন-_-ত! 
স্থানীয় লোকজন হয়ত কল্পনাই করতে পারত-_ 
বিশ্বাস করত না। 

মালদহ জেলার কালিয়াচক ১নং ব্লকের 
অন্তর্গত জালালপুরের কৃষক শ্রীআবছুল কাদের 


একরে ১৬৮ মণ, ৩ সের, ৩ ছটাক ধান ফলিয়ে 


সম্ভবতঃ একট! নতুন নজীর স্থষ্টি করলেন। 
কিন্তু তাই বলে আবদুল বিশ্বাস এমন কিছু 
সংগতিপন্ন কৃষকও নন। তার জমির পরিমাণ 


NERA তথ্য আধিকারিক, মালদা! | 
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খুবই সামান্য । এই গ্রামের আয়তনও বেশী নয়, 
কিন্তু লোকসংখ্যা তার তুলনায় অনেক বেশী | 
বাসিন্দাদের মধ্যে প্রায় সকলেই মুসলমান ; আর 
তাদের মধ্যে অনেকেই ভূমিহীন হুঃস্থ মজুর মাত্র | 
তাদের প্রধান উপজীবিকা দিনমজুরী | 





বর: : বিশ £ : ৫ম সং যা | 
 জালালপুরের চাষ পূরণে বৃষ্টি নির্ভর । 
সেচের কোন বন্দোবস্তই ছিল না এ অঞ্চলে | 
তবে সম্প্রতি অগভীর নলকূপ বসিয়ে কয়েকজন 
কৃষক সেচের বন্দোবস্ত করেছেন তাঁদের জমিতে | 
অগভীর নলকুপের সুবিধার কথ! শোনার পর, 
প্রীবিশ্বাস তার wit নিতে একটুও দেরী 
করলেন ai) নিজের জমিতে একটি নলকৃপ 
বসালেন। আর তারই সুযোগ নিয়ে স্থানীয় 
গ্রামসেবক ও উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে সমস্ত রকম 
যোগাযোগ রেখে চললেন। কৃষি প্রদর্শক এবং 
ব্লকের অন্যান্য সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
উন্নত ধরণের ধানের বীজ, কীটনাশক ওষুধ; 
সার, সময়মত সংগ্রহ করে চাষ শুরু করলেন ! 
__ ফসল কাটার পর আমাদের সঙ্গে আলোচনা 
করার সময় গ্রীবিশ্বাস তার অভিজ্ঞতার কথা 
বললেন। “নতুন বীজ নিয়ে চাষ করার সময় 
সনাতন পদ্ধতিকে দূরে সরিয়ে দিতে মন সায় 
দিচ্ছিল না; আশংক! হচ্ছিল হয়ত ছু একর 
জমির সব ধান্টুকুই নষ্ট হবে, অস্যেরা সমা- 
লোচনাও কম করেননি ।” সকলের দিকে চেয়ে 
হেসে আবার বললেন, “কিন্তু ব্লকের অনেকের 
কথায় শেষ পর্যন্ত রাজী হলাম, ওঁরাও কম 
সাহায্য করেননি, ফলে আমার এই সাফল্য ৷” 
কয়েকজন স্থানীয় বৃদ্ধও আমাদের আলোচনায় 
= ংশ গহণ করে তাদের অভিজ্ঞত! বর্ণনা করলেন, 
বললেন, “গত বছর বন্যাতে আমাদের কম ক্ষতি 
হয়নি। প্রাকৃতিক বিপর্ধয়ে ব্যাপক ফসলহানির 
এমন শোচনীয় নজির কদাচিৎ চোখে পড়েছে 


আমাদের । কিন্তু Gl সত্বেও সাহসে বুক বেঁধে 
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নতুন কর্মোন্ধমে আমর! চাষের কাজে অগ্রসর 
হয়েছি, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি-_তাই আমরা 


আজ এই ফসলের প্রাচূর্বের কথা বুক ভরে 
আপনাদের পাচজনের কাছে দেখাতে পারলাম |” 


বেশ কয়েকজন কৃষক আই-আর-৮ চাষ 
করেছিলেন এবং ফলনও পেয়েছেন আশাতীত। 
এ রকম কথা আজ ওই অঞ্চলের সকলের মুখে 
মুখে। এক নতুন আগ্রহ আর গভীর আত্মপ্রত্যয় 


সেদিন অনুভব করলাম। উপযুক্ত পরিমাণ 


গোবর সার এবং রাসায়নিক সারও শ্রীবিশ্বাস 
ব্যবহার করেছেন। তিনি সে কথাও বললেন, 
ব্লকের সকলের সাহায্য, উৎসাহ এবং কিভাবে 
চাষ করতে হবে তার উন্নততর প্রণালী; সার 
ব্যবহারের পদ্ধতি; এমনকি প্রতিষেধক ওষুধগুলিও 
ঠিক ঠিক সময়ে ব্যবহারের ফলেই তার এই ফলন 
পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ব্লককর্মীদের সাহায্য 


ছাড়া তিনি যে এই সফলতা পেতেন না, তাঁও _ 


সকলকে জানালেন। 

খরচের হিসাব জিজ্ঞেস করাতে প্রবাস 
একটু হেসে বললেন, “সব মিলিয়ে প্রতি একরে 
খরচ পড়েছে প্রায় ১৫০০*০০ টাকা; আর 


প্রতিমণ ৩০'০০ টাকা হিসাবে বিক্রয়মূল্য প্রতি 
একরে প্রায় ৫০৪০"০০ টাকা? ফলে আমার প্রতি 


একরে প্রায় ৩৫৪০'০০ টাকা লাভ হয়েছে।” 

শ্রীবিশ্বাসের অধিক ফলন দেখে তার প্রতি- 
বেশী সব কৃষকভাই-ই বিশেষভাবে আগ্রহী 
হয়েছেন আই-আর-৮ ধান চাষ করার জন্য । 
আমাদের সবুজ বিপ্লবকে কার্যকরী করার পথে 
শ্রীবিশ্বাস একটি ধাপ এগিয়ে গেলেন। 








ভাড্দের ছবি | xi ভট্টাচার্য 


ছবি যেন ঝুলছে আকাশে | 





অধব| সে ছবি নয়, বেগবতী জীবনের কোন oe 


মেঘ হয়ে অবশেষে 
বেয়াক্র ভালবাস! নিয়ে ঢলে পড়ে 
বৃষ্টি বৃষ্টি শুধু বৃষ্টি অঝোর । 


নব দূর্ব! রঙের চিকন কোমল ধানের মাঠ 
বালিকা বয়সের উদাম খেয়ালে 
মগ্ন আপন মনে গড়ার খেলায় | 
আশ্চর্য খেল! তার চৌপর দিন ভর বৃষ্টির জলে 
নুয়ে-পড়! বাতাসের গলা জড়িয়ে 
আশ্চর্য আদর | 
আশেপাশে ঘুর ঘুর পাড়! বেড়ানিয়া 
ধবল বকের! 
নতুন ধানের রঙ. রূপ আর গন্ধের নেশায় | 


আদিবাসী রমনীটি হারিয়ে ফেলেছে নিজেকেই 
লেপটানো আচলটি ভিজে বুকে তার; 

মাথার ওপরে কালো অজস্র মেঘ নিয়ে 

বৃষ্টির ভেতরে 











কি যেন গভীর কথা ভাবতে ভাবতে শুধু ভাবতে গিয়েই 


হারিয়ে ফেলেছে নিজেকেই । - 


ae ১৫. 
























কলকাত। আদি শহরের দল বর্ষার দিনে কাদে 
গ্রাম-বাংলার লাখো লাখো ভিটে আশা ভরে বুক বাঁধে | 
গরমের জাল! জুড়োতেই শুধু শহর বরষা চায় 

গ্রা্ুলি থাকে কালো মেঘতরে ব্যাকুল প্রতীক্ষায়। 


হোথ। নগরের পথে পথে জমে জল 
ক্লেদভর। হাটুজল ভেঙে ভেঙে bal 
অথরবতায় জীর্ণ নিকাশী নল ' 

পথগুলে। যেন অথৈ জলের জল | 


হেথা মেঠো পথে মানুষ সহজে চলে ঃ 
কাদ। ও পিছল ? তুলনায় সেও ভালে! 
ভাসে নাকো ঘর নোংরা পথের জলে 
চালে ফুটো; তবু মানুষের মনে আলো | 


কলকাত জানে শুধু বরষার দুখ 

- তিক্ন্মাস তাই বিভীষিক। যেন গনে 
Miah দিনে গ্রাম পায় কৌতুক 

ভরা মরাইএর স্বপ্ন ঝরায় মনে । 






এই এ বরষা পরম ভরসা আকাশের বুকে মেঘ 

ফসলের কাল এল মানুষের বুকে তাই যে আবেগ | 

আষাঢ় করেছে পত্তন যার, শাওন শোষণ করে-_ 
পূর্ণতার চিহ্ন তারি চৌদিকে এ-ভাঁদরে ॥ 





ates শহরে, গীয়ে | মলয় কুমার বন্দযোপাধায় 





re 
‘a 








ঢা 
ফুলের রাণী আনারস। সার! পৃথিবীতেই | 


এর আদর । কেবল স্বাদ ও গন্ধই নয়_-এর 
উপকারিতাও একে আরও প্রিয় করে তুলেছে। 
ধাতব লবণ ও ভিটামিন-সি-এর প্রাচুর্যের জন্য 
আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই এটি অতি উৎকৃষ্ট 
ফল। রোগীর পক্ষে যেমন এর উপকার- সুস্থ 
লোকের শরীর নীরোগ রাখবার জন্যও এর 
প্রয়োজন খুব বেশী । 

তাড়াতাড়ি ফল দেয় এমন গাছের মধ্যে 
আনারস অন্তম। কিন্তু এর গড় ফলন অন্য 
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কেনারাম রায়চৌধুরী 









ত ফলনপ্রদ গাছ, যেমন পাতে বা কলার চেয়ে 
টম বলে এর দাম, কিছু বেশী। ফলে চাহিদা 
.. অনুযায়ী বাজারেও এর সরবরাহ কম। 
সাধারণতঃ যে সব অঞ্চলের বাতাসে জলীয় 
বাষ্প বেশী, উষ্ণতা খুব বেশী নয় ও মাটিতে 
__ যেখানে জৈব পদার্থ বেশী থাকে, সে সব অঞ্চলেই 
. এর চাষ সীমাবদ্ধ । অনেকের ধারণা, আনারস 
_. ছায়াযুক্ত জায়গায় অর্থাৎ বাগানের মধ্যে ছায়াতে 
_ লাগালে ভাল হয়। এ ধারণ! ঠিক নয়। রোদ 
-_ ছাড়া কোন গাছই ভাল হয় না, কাজেই আনারসও 
হবে না। তবে বাগানের ছায়াযুক্ত জায়গায় 
_ অনেক সময় অপেক্ষাকৃত ভাল ফল দেয় এইজন্য 
_ যে, এখানে ছায়ার জন্য বাতাসের উত্তাপ কিছু 
কম থাকে ও মাটির ane কিছু বেশী থাকে। 
উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা! থাকলে বাতাসের উত্তাপ 
যদি ৯০ ফাঃ এর বেশী না হয় তা হলে যেখানে 
রোদ ভাল আছে সেখানে এর চাষ সবচাইতে 
_ ভাল হয়। 
জমি 
উচু অর্থাৎ যে জমিতে জল দাড়ায় না এমন 
তি afi 1 me সেচের ব্যবস্থা থাকতে হবে। 


টা ₹ দোজাশ মাটিই ভাল। তবে যে মাটিতে 
_ জৈব পদার্থ বেশী আছে সেই মাটি বেশী ভাল। 
খু বেলে বা এঁটেল মাটি আনারসের উপযোগী 


টা eB নয় 1 
. সমান জমি হলেই ভাল হয়। তবে ঢালু 
মি হলে ধাপে ধাপে সমান করে নিতে হয়। 






করতে পারে না। 


১৮ 


বাগান সং সংরক্ষণ রর 


গবাদি পশু আনারস গাছের বিশেষ ক্ষতি ৭ 
কিন্তু কড়া রোদ ও গরম 
বাতসে এর খুব ক্ষতি করে। সেজন্য বসম্তকালে 
যে সব গাছে পাতা আসে এমন মাঝারি মাপের 
গাছ বাগানের মাঝে মাঝে লাগান ভাল যাতে 
সুর্যের আলে! কিছু কম আসে ও বাতাস Stel 
থাকে। তাছাড়া যে দিক থেকে গরম বাতাস, 
আসে সে দিকে ঝাঁকড়া গাছের বেড়া দেওয়! 
ভাল যাতে এ বাতাস বাগানে আসতে না পারে। 
বাগানের পরিচর্যা 

বাগান আগাছামুক্ত রাখার প্রয়োজন খুব 
বেশী । তাছাড়া মাঝে মাঝে গাছের গোড়ায় মাটি 
ধরিয়ে দিতে হবে যাতে গাছ না ঢলে পড়ে। 
এতে নতুন চার! বের হতেও সাহায্য করবে। 
জাত নির্বাচন 

সাধারণতঃ তিন জাতের আনারস এ দেশে 
হয়। কিউ, কুইন ও বারুইপুরের দেশী! কিউ  » 
জাতের গাছ বেশ বড় হয়। এর পাতায় কাটা 
থাকে Al এবং ফলও খুব বড় হয়। সাধারণতঃ এ 
জাতের ফল সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার হয়__ 
পাকলে রং ধরে না । কুইন জাতের ফল আকারে 
একটু ছোট, তবে পাকলে রঙ গাঢ় হলুদ হয় এবং 
এর গন্ধও খুব বেশী। মিষ্টত্ব বেশী থাকার জন্য 
এই ফলের চাহিদা বেশী। বারুইপুরের দেশী 
জাতের আনারস ছোট । পাকলে রঙ ধরে কিন্ত 
টক হয়। এই আনারসের চাহিদা খুব কম। 
চারা নির্বাচন 


আনারস গাছ তেউডের সাহায্যে বংশ বাড়িয়ে 

















4: এর তেউড় তিন রকমের । এক রকম 
উড গাছের গোঁড়া! থেকে বের হয় (sucker) | 
এগুলিই ভাল । আর এক রকম তেউড় ফলের 
গোড়। থেকে বের হয় (9110)1 এগুলি থেকে 
গাছে ফল আসতে সময় কিছু বেশী লাগে। 
আর এক রকম তেউড় ফলের মাথায় থাকে 
(crown) এগুলি ভাল নয়। ফল আসতে 
প্রায় ছু’ বছর সময় লাগে। আমাদের দেশে 
গাছে তেউড়ের সংখ্যা খুবই কম হয়। এ জন্য 
অনেক সময় তেউড় তৈরি করে নিতে হয়। 
আনারস গাছের কাণ্ড উ ইঞ্চি চাক। চাকা করে 
কেটে পাতল! (৫%) পটাশিয়াম পারমাংগ্যানেট 
 জ্রবনে ডুবিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভিজে চট বা খড়ের 
ভিতর রেখে দিলে কিছুদিন পরে অনেক নতুন 
_ তেউড় পাওয়া যায়। এই তেউড় লাগান চলে। 
ছের দুরত্ব 
সাধারণতঃ আনারস ৩ Foxe ফুট 4 
২২ ফুটস৩ ফুট বাঁ২ই ফুট ১৫২২ ফুট দূরত্ে 
লাগান হয়। কিন্তু সমস্ত বাগান এইভাবে 
লাগালে গাছ বড় হলে এ বাগানে. আর ঢোক। 
যায় না ও পরিচর্যারও খুব অন্থুবিধ! হয়। এ জন্য 
৩ সারি এভাবে লাগিয়ে ৪$ ফুট বাদ দিয়ে 
আবার ৩ সারি এঁ ভাবে লাগাতে হবে। এই 
'. ভাবে প্রতি তিন সারি লাগিয়ে ৪২ ফুট বাদ দিয়ে 
লাগালে বাগানের পরিচর্যা ও সেচের খুব Bae 
BUA এই হারে লাগালে একর পিছু ৫০০০ 
হতে ৬০০০ গাছ হবে। 


বাগানে গাছ লাগাবার আগে সম্ভব হলে 











সবুজ সার করে নেওয়া ভাল। এতে জমিতে 
জৈব সার বাড়ে ও আগাছা আয়ত্বে আনা সহজ 
হয়। সবুজ সার ভালভাবে জমির সঙ্গে মিশে 
গেলে ৪-৫ বার ভাল করে চাষ করে মই দিয়ে 
জমিকে সমান করে নিতে হবে। পরে লাগাবার 
পরিকল্পনা অনুসারে সারি করে ১ ফুট ৮১ফুট ১৫. 
১ ফুট গর্ত করে কিছু কম্পোষ্ট বা গোবর সার _ 
দিয়ে এ গর্ত ভর্তি করে দিতে হবে ও পরে খানে 
COBY বসাতে হবে। মোলবোর্ড লাঙল বা 
কোদালের সাহায্যে ১ ফুট চওড়া ১ ফুট গভীর . 
করে নাল! করে নিয়েও এঁ নালাতে কম্পোষ্ট 
সার বা গোবর সার দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে | 
চারা বসান যেতে পারে । এতে খরচ কম পরবে 
ও লাগান সহজ হবে। 
গাছ লাগান 

বর্ষার শুরুতেই গাছ লাগান ভাল। তবে 
সেচের সুবিধা থাকলে শীতকালেও লাগান যেতে 
পারে। গাছ লাগাবার পর গোড়ার 'মাটি ভাল 
করে চেপে দিতে হবে যাতে বর্ষায় গোড়ার মাটি 
সরে গিয়ে শিকড় বের হয়ে at যায়৷ 
সেচের ব্যবস্থা 

সেচের ভাল ব্যবস্থা রাখা দরকার, কারণ 


মাটি শুকিয়ে গেলে গাছের পাতা লাল হয়ে যায় 


ও গাছ দুৰ্বল হয়ে পড়ে। এঁ গাছে আর ভাল 
ফল পাওয়| যায় না। মনে রাখা দরকার, 
আনারস দাড়ানো জল একেবারেই সহা করতে 
পারে না। আবার জলের অভাব হলে গাছ 
খারাপ হয়ে যায়। গাছ যেমন যেমন বড় হবে 
এ 9২ ফুট ফাক থেকে মাটি নিয়ে গাছের গোড়ায় 


১৯ 





ছড়িয়ে দিতে হবে। এতে টা নালা হয়ে 


যাবে আর ভিতর দিয়ে জল চালিয়ে দিলে সেচের 
সুবিধা হবে। আবার অতিরিক্ত জল এ নালায় 
এসে জমবে ও গাছের গোড়ার ক্ষতি হবে না। 
পরিচর্যা 
প্রতি মাসে একবার করে বাগান আগাছা- 
মুক্ত করতে হবে যাতে কোন আগাছা বাড়তে 
না পারে। মাটি অল্প অল্প খুঁচিয়ে দেওয়া 
দরকার। খুব গভীর করে খোঁচান চলবে না, 
কারণ শিকড় মাটির ওপরের স্তরে থাকে | 
রোগ ও পোকার আক্রমণ 
-... আনারস গাছে সাধারণতঃ বিশেষ রোগ বা 
_ পোকার আক্রমণ হয় না। তবে ফল ধরলে 
শিয়ালের উৎপাত হয়। সে সমর পাহারা 
_ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা দরকার । 
লাগাবার সময় একর পিছু ২৫ থেকে ৩০ 
গাড়ী গোবর সার বা কম্পোষ্ট বা তলানি সার 
দিতে হবে। তারপর চৈত্র-বৈশাখ মাসে যখন 
ফুল আসবে, তখন ও বর্ষার শুরুতে আর একবার 
- রাসায়নিক সার দিতে হবে । একর প্রতি ১৫০ 
কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট; ২০০ কেজি সুপার 
_ ফসফেট ও ৬০ কেজি পটাশ সার প্রথমবারে 
farce হবে। পরে বর্ষার প্রারস্তে একর প্রতি 
১৫০ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট ও ৬০ কেজি 
_ পটাশ সার দিতে হবে। সার দেওয়ার পর বৃষ্টি 
র্‌ না হলে অবস্থাই সেচ দিতে হবে। 
রি রঃ অপুষ্ট ৰ! বেশী পাক! ফল গাছ থেকে সংগ্রহ 





য় করা মোটেই উচিত হবে না। ফল গু হলে 


যখন সামান্য রঙ ধরবে বা গন্ধ বার হবে তখন ফল 


গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বৌটা ২ ইঞ্চি 
রেখে কেটে নিতে হবে। ফলের ওপরের তেউড় 


ভাঙ্গা উচিত হবে না। এতে ফল তাড়াতাড়ি 
পেকে যাবে চালান দেওয়ার অস্তুবিধা হবে । 
ব্যবসায়িক লাভের খাতিরে ফলের ওপরের 
তেউড় একদিক থেকে রাখাই ভালে । আবার 
বিমানে মাল পাঠাতে গেলেও তেউরের ওজন 
মাল বহনের খরচকে বাড়িয়েই দেয়। কাজেই 


মাল কত দিনের পথে পাঠানে। হবে সেদিকে 


লক্ষ্য রেখে তেউড রাখা না রাখ! ঠিক করতে 
হবে। 
ব্যবহার 

ফল হিসাবে ব্যবহার কর! ছাড়াও আনারস 
টিন-জাত ফল হিসাবে সংরক্ষিত করা যায়। 
জ্যাম, জেলি ইত্যাদিও তৈরী করা যায়। এ 
So ee 
উৎপাদন 


ঠিকমত চাষ করতে পারলে একর পিছু 


৬০০০ ফল, যার প্রতিটির গড় ওজন ১২ কেজি 
অর্থাৎ মোট ৮ থেকে ১০ টন ফল পাওয়া যায়। 


এক কেজি ভাল ফল পাইকারী ৫০ পয়সা ধরলে 
অন্ততঃ ৪৫০০ 


চিন্তা করুন ৯ টনের দাম কত। 
টাকা তো বটেই। খরচ ১০০০ টাকা ধরলেও 
একর পিছু ৩৫০০ টাকা! লাভ করা কিছুমাত্র 
অসম্ভব নয়। 

( বর্ধমান প্যাকেজ প্রোগ্রামের কৃষি তথ্য সংস্থা 
থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে ) 





০ 











নিতি ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে মশলাও 
॥ মশলার ব্যবহার ছাড়। কোন রান্নাই 
প্রায় আমাদের রুচিকর মান হয়না । মশলা 
বলতে সাধারণত-_ধনে, জিরে (সাদ! ও কালো), 
ee মৌরী, মেথি, জোয়ান, আদা? হলুদ, লঙ্কা প্রভৃতি 
_ বোঝায়। এই প্রবন্ধে অবশ্য কেবল ধনে, 
.. কালে৷ জিরে, মৌরী ও মেথির চাষ সম্বন্ধে 
ce আলোচনা কর। হবে। 
ংলাদেশে তথা ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই 
কম বেশী মশলার চাষ ও ব্যবহার হয়। এমন কি 
hee আজকাল মশলার ব্যবহার ক্রমেই 
বেড়ে চলেছে | বিদেশে মশলার কারি পাউডার 






এ না জেলা is খামার, ফুলিয়া। 


২১ 


স্থধীরকুমার রায় 


ও মশল৷ পেষ্ট হিসাবে ব্যবহার হয়। বছরে 
প্রায় ৮৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা ভারত মশলা 
রপ্তানি করে উপার্জন করে। সুতরাং মশলার 
চাষ বাড়াতে পারলে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও 
আরও বেশী পরিমাণ মশলা বিদেশে রপ্তানি করা 
যায়। এখন পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ মশলা 
উৎপন্ন হয়--তাতে এই রাজ্যের চাহিদ1 মেটানো 
যায়ন1। রাজ্যের বাইরে থেকে মশল! আমদানি 
করতে হয়। তবে কৃষকরা এ বিষয়ে যদি একটু 
সচেষ্ট হন, তাহলে মশলার উৎপাদন বাড়ানো! খুব 
কঠিন হবেনা | 85 
পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ নদীর চর এলাকায় 





ৃ বন্ধরা : দ্বাবিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখা! 


মশলার চাষ হয়। Bea দোয়াশ মাটি এবং 
যেখানে সেচের সুবিধা আছে সেই সমস্ত এলাকায় 
মশলার চাষ করা যেতে পারে। যেমন হুগলী, 
নদীয়া, মুখিদাবাদ। বর্ধমান,  ২৪-পরগণা, 
জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও মেদিনীপুর জেলার 
কিছু কিছু এলাকায় মশলার চাষ কর! সম্ভব । 

কয়েক বছর আগে মশলা চাষের উন্নতির 
জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের 
_ সহযোগিতায় একটি পরিকল্প নিয়েছিলেন। এই 
পরিকল্পনা অনুসারে নদীয়া জেলার ফুলিয়া কৃষি 
_ খামারে কিছু কিছু মশলার চাষ কর! হয়। ফলন 
বেশি ভাল পাওয়। যাঁয়। যাদের সুবিধা আছে, 
তারা যদি মশলার চাষ করেন, লাভ যে ভাল 
পাবেন তাতে সন্দেহ নেই। মশলার চাষ 
পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেকের হয়তো ভাল ধারণা নেই। 
কয়েকটি মশলার চাষ পদ্ধতি নিয়ে তাই 
_ আলোচনা করা হলো'। এই প্রবন্ধে প্রথমে 
ধনের চাষ নিয়ে আলোচনা কর! হচ্ছে। 


ধনে (Coriander) 

ব্যবহার ও উপকারিতা 

সারা ভারতে এর ব্যবহার হয়। ধনেপাতা 
pitt, a, কারি ও wate মুখরোচক খাবার 
তৈরিতে ব্যবহার হয়। মিহি গুঁড়ো বীজ বিভিন্ন 
_আচারে লাগে। ধনেপাতায় শতকর। ৮৭৯ 
রি ভাগ জল, ৬৫ ভাগ কারবোহাইড্রেট, ৩'৩ ভাগ 
প্র টি: ঠন) ০৬ ভাগ ফ্যাট, ১৭ ভাগ খনিজ লবণ 
fe আছে। ভিটামিন “এ৮ও পাওয়! যায় । 
ধনে ভিজান জল কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। গলার 







২২ 


ঘা, চোখ পরিষ্কার প্রভৃতি এবং বিভিন্ন ware 
এর বাবহার হয়। A 


প্রায় সব মাটিতে ধনের চাষ হয়। উর 
দোয়1শ মাটি, যেখানে জল নিকাশের ও সেচের 
ব্যবস্থা আছে সেখানে ধনের চাষ ভাল হয়। 


জমি তৈরি 


বীজ বোনার আগে জমি ছু তিনবর ভাল 


করে চষে এবং একবার Qala আচড়া (Harrow) 


দিয়ে মাটি বেশ ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। মই 
দিয়ে জমি ভাল করে সমান করা উচিত। 
বীজ বোনার সময় ও বীজের হার 
খরিফ ও রবি ছুই খন্দেই চাষ করা যায়। 
খরিফ__কেবল ধনেপাতার জন্য-__আগষ্ট- 
সেপ্টেম্বর মাসে বীজ বুনতে হয় তবে বর্ষার জন্য 
সাবধান হওয়া উচিত। জমি ছোট ছোট খণ্ডে 


ভাগ করে জল নিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হবে। 


যাতে জমিতে জল জমে al থাকে। 


বীজের জন্য--অক্টোবর মাসে বোনা যেতে... 


পারে। 


রবিখন্দ অক্টোবরের শেষ থেকে ডিসেম্বর... 


পধন্ত বোনা যেতে পারে। 


হয়না_-গাছ ছে'ট থাকে এবং তাড়াতাড়ি ফুল 
এসে যায়। ভাল ফলন হয়না | 
বীজ বোনার আগে, বীঁজ পাকিয়ে দলিয়ে বা 


ঘষে বীজ দু ভাগে ভাগ করে নিলে, বীজের 


পরিমাণ কম লাগে । ভাঙ্গার সময় সতর্ক হওয়া 
উচিত, যেন বীজগুলি ভেঙ্গে না যায়। প্রতি 





নভেম্বরের শেষ 
থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বুনলে গাছের বাড় ভাল 














গুই অঙ্কুর হয়। বীজ বোনার আগে একরাত 
লে ভিজিয়ে রাখলে বোনার ১০-১৫ দিনের 
মধ্যে অঙ্কুর বের হয়। তা না হলে, ৩-৪ সপ্তাহ 
লেগে যেতে পারে অঙ্কুর বের হতে। 

ৃ বীজের হার একর প্রতি ৪-৬ কেজি। 


7 ছিটিয়ে বোনা যেতে পারে, তবে তাতে বীজ 
শী লাগে ও নিড়ানি খরচ বেশী পড়ে Hey 
8 ইনে বোনাই ভাল। তাতে বীজ ও নিড়ানির 
খরচের সুবিধা হয়। বীজের জন্য লাইনে গাছ 
থেকে গাছের দূরত্ব ১০“ হওয়া দরকার । শুধু 
ধনেপাতার জন্য যে গাছ লাগানো হবে তার দূরত্ব 
কম হলেও চলবে। ১২৮ মত দূরত্বে গাছ 
লাগানো ভাল। 


গাছের রঙ ও বীজের আকার (size) 
অনুযায়ী ধনেকে প্রধানত: ছু ভাগে ভাগ 
কর! যায় | 
He ১। গাছের রঙ হিসাবে আবার ছ ভাগে 
ভাগ কর! যায়। 
(ক) হাল্ক। বেগুনি থেকে নীলাভ কাণ্ড এবং 
ফুলগুলি নীলাভ বেগুনি । 
; (খ) হাল্ক। হলদে কাণ্ড এবং ফুলগুলি 
হয় সাদা। 
ee ২। বীজের আকার (size) হিসাবেও 
আবার ছ ভাগে ভাগ করা যায়। 
ছোট দানা ও বড় দানা । তবে ছোট দানার 
স্বাদ ও গন্ধ বেশী। বাজার দামও তাই এর 
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WEA £ ভার £ ১৩৭৭ 

জমি তৈরির সময় ১৫-২* * গাড়ী পচা গোবর : 

সার দিয়ে জমি তৈরি করতে ra, gar. ্ 
৫০ পাউণ্ড আমোনিয়'ম সালফেট দিতে পারলে 

ভাল হয়। 

খরিফের জন্ সেচের প্রয়োজন হয় না: 

রবিতে ১০-১৫ দিন অস্তুর সেচ দেওয়া, উ 








গাছগুলি ২-৩ ইঞ্চি লম্বা হলে ভালভাবে 
জমিকে নিড়িয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে 
এবং দূরত্ব BRN গাছ পাতলা করে দিতে 
হবে। প্রয়োজনমত সার একবার নিড়িয়ে দিলে 
ভাল হয়। 

ধনেপাতার জন্য--গাছগুলি ২-৩” লঙ্বা 
হলে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে পাত। ও কাণ্ড কেটে 
নিতে হয়। যতদিন না ফুল আসে ততদিন 
এইভাবে কাট! যেতে পারে । বীজ বোনার 
ছুই মাস পরে ফুল আসে। ১৫ দিনের মধ্যে 
ফল ধরে। ফল হলদে al বাদামী রঙ ধর 
কেটে ফেলা উচিত, তাতে রঙ ভাল থ 
দেরী করলে কালে! হয়ে যেতে পারে। 

গাছ টেনে তুলে ফেলা যায় * কাস্তে, 
কেটে ফেল! যেতে পারে। তা 
শুকিয়ে লাঠি দিয়ে বা গরু poe 
ভালভাবে রোদে শুকিয়ে গুদামে রাখা উচিত 
ফলন . ৃ 
মোটামুটি ফলন একর প্রতি 
















রা : সাল 4: : -৫ম সখা 
ইপ্টাল বীজ এবং ৩৫-৬০ কুইটাল শাক 
[ওয়া যায়। 

রোগ ও পোকা 

ও মোটামুটি তিন রকমের রোগের আক্রমণ 
--. হতে দেখ। যায়। 
২... (১) উইণ্ট_এই রোগ দেখ। দিলে আক্রান্ত 
-. গাছগুলি ঢলে পড়ে এবং পাত! ও কাণ্ড ক্রমে 
-.. ক্রমে শুকিয়ে যায়। গাছ টান দিলেই সহজে 
.. উঠে আসে। আক্রান্ত হওয়ার আগে ফল 
-_ ধরলেও ফল পুষ্ট হয়না । 
... প্রতিকার_(ক) যে কোন পারাঘটিত ওষুধ 
দিয়ে বীজ বোনার আগে শোধন করে নেয়া 










(খ) উইণ্ট প্রতিরোধক বীজ ব্যবহার 
কর! উচিত। 

(গ) আক্রান্ত গাছ পুড়িয়ে ফেল! উচিত। 
(a) পাউডারি মাইলডিউ-এই রোগ 
সাধারণত ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে দেখা যায়। 
ome পাউডারের কিছু পদার্থ গাছের ডগায় ও 
ফলে দেখা যায়। আক্ৰান্ত গাছ শুকিয়ে যায় ও 
(ay AB হয় না। শতকরা ২০-৪০ ভাগ ফসল 
এই রোগে নষ্ট হয়। 
প্রতিকার --সীল্ফার পাউডার বা গুড়ো 
একরপ্রতি ১-১২ পাউণ্ড হিসাবে ফুল আসার 
আগে ছিটালে রোগ হয় না। আক্রান্ত গাছে 
ওঁ সার ছিটিয়ে দিলে রোগ দমন করা যায়। 
(৩) টিউমার--এই রোগ দেখ। দিলে গাছের 
BA ফল প্রভৃতির অস্বাভাবিক বিকৃতি হয় এবং 


















প্রতিকার_ আক্রান্ত গাছ ছলে fen sf 
ফেল! উচিত। ee 


cafes চাষ ( Fenugrerk 2. 

ব্যবহার ও উপকারিত। 

মেথি শাক মশলা হিসাবে সাধারণত; 
ব্যবহার করা হয়। মেধির শাক খুবই ঠাণ্ডা এবং 
শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী । Cod liver 
তেলের মত মেধির উপকারিতা আছে। মেথির 
জল খিদে বাড়ায়। মেথির বীজ গুড়ো 
তেলের সঙ্গে ব্যবহার করলে মাথা ঠাণ্ডা রাখে 
এবং চুল উঠ! বন্ধ করে। বিভিন্ন আচার, 
চাটনিতে মেথির ব্যবহার হয়। 
মাটি ওজমি তৈরি 

প্রায় সব রকম মাটিতেই চাষ কর! যায়। 
তবে জলনিকাশের ও সেচের ব্যবস্থ! আছে এমন 
Bea দোআশ মাটিই মেথি চাষের উপযুক্ত । জমি 
৩-৪ বার চাষ দিয়ে ভাল করে তৈরি করে নিতে 
হবে এবং সেচের সুবিধার জন্য ছোট ছোট খণ্ডে 
জমি ভাগ করে নিয়ে, উপযুক্ত রস থাকা অবস্থায় 
বীজ বোন! উচিত, প্রতি খণ্ডের মাপ ১০১৫ | 
লম্বা এবং ৪-৬ চওড়া হওয়া ভাল। টি 
১০-১৫ গাড়ী পচা গোবর সার fice: হবে 
জমি তৈরির আগে। ১৬০ পাউণ্ড সুপার 
ফসফেট জমিতে ছিটিয়ে দিয়ে (জমি তৈরির 
আগে ) বীজ বুনলে ভাল হয়। ৫০ পাউণ্ড £ 
আমোনিয়াম সালফেট দ্বারে: নিড়ানির সময় 
দিতে হবে। 


২৪ 














is সময়, বীজের হার ও জাত 

মেথি প্রধানতঃ ছ রকমের (১) গন্ধবিহীন ও 
(২) গন্ধযুক্ত। (১) গন্ধবিহীন বা দেশী cafe 
এই মেথি কেবল বীজের জন্য সেন্টেম্বরের মাঝ 
থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বোন! উচিত। 





_ মাস পর্যন্ত বোনা যেতে পারে। 
দেশী জাত সব জায়গাতেই হয় ও তাড়াতাড়ি 
গাছগুলি খাড়া হয়ে, উঠে ও এবং ফুল 

| | গন্ধ মেথি বা sta? মেথি ৷ b aa মেথি 
গাছে ফল হলে কাছাকাছি জমিতে মেথির গন্ধ 
বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফুঁলগুলি উজ্জল 
কমল! থেকে গীত বা হলুদ রঙের হয়। গড়, বা 
ফলধারকগুলি দেশী জাতের চেয়ে লম্বায় ছোট 
দেখতে বাঁকা বা কান্তের মত । এই বীজ 
নভেম্বরের থেকে ডিসেম্বরের দাবা বোনা 
যেতে পারে। 
বীজের হার 
দেশী একর প্রতি ১২-১৫ ঠা, এবং গন্ধ 

১০১২ কেজি। 

বোনা 
| ছিটিয়ে বোনা যেতে পারে এবং ঝোনার পর 

__ ভালভাবে মই দেওয়া উচিত যাতে -বীজগুলি 
টি চাপা পরে। তবে বীজের জন্ত সারিতে 
















সেচ দিয়ে জমিকে সরস করে নিতে হবে। 


শাকের জন্য সেপ্টেম্বরের মাঝ থেকে মার্চ 


২৫ 










_ বসুন্ধরা £ ভাজ £ ১৩৭৭ 
বোনা উচিত। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৯ ১২ 


বোনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, মাটিতে যে 
উপযুক্ত পরিমাণ রস থাকে । না হলে একটা! 


সেচ ও পরিচর্যা 
বীজ লাগানর ১০-১৫ দিন পর were 
সেচ দিলে ভাল হয়। গাছ ভালভাবে বেরিয়ে 
গেলে A ২৩ লম্বা হলে সে সময় আগাছা 
নিড়িয়ে সার দিয়ে দেয়! উচিত। 
ফসল কাটা ae 
দেশী বীজ বোনার ২০ দিনের মধ্যেই শাকের 
জন্য কাট! যেতে পারে । কিন্তু কাসুরী বা গন্ধ 
জাতের বেলায় ২৫-৩০ দিন পর কাটার মত হয়| 
এরপর ১০-১৫ দিন পর পর চার পীচবার কাট! 
যেতে পারে। কিন্তু বীজের জন্য যদি গাছ রাখা .. 
হয় তাহলে ছ তিন বার কাটার পর আর he রা 
উচিত নয়। 
গাছ শুকিয়ে গেলে সকাল বেলায় ফসল. 
কেটে মাড়াইয়ের জন্য নিয়ে যেতে হবে। রোদে. 
ভাল করে শুকানোর পর গরু দিয়ে মাড়াই as 
করতে হবে। oe 
তারপর ঝাঁড়াই করে রোদে উকি গুদাম 
জাত করতে হবে। 
রোগ ও পোকা ae 
রোগ ও পোকা বড় একটা দেখ! যায় ন|। 














ওপরে £ বন্তার জল নেমে গেছে | কৃষকরাও আবার 
উৎসাহে ধানের চার! রুইছে। 


নীচে £ পুঞ্চলিয়ায় ধানের চার! বেড়ে উঠছে। 








ওপরে £ 


ধানের জন্তে জল যেমন প্রয়োজনীয় 
তেমনি নিকাশেরও বাবস্থা রাখ! দরকার | 


২৭ 


নীচে £ 





রোগ ও কাট পোক! "আপনার ফসল নষ্ট 
করতে পারে। তাই সময়মতে| ওষুধ 
ছড়াতেও ভুলবৈন ar 


po) ee ৮১৭ — 


“BR এম-৪৫ 


ডাষ্টপেন এহ-৪৪ সারা দুনিয়ায় চাবী- 
cee কাছে Baye প্রিয় | কেননা, এর 
স্বায়া ফসল অনেক রকম রোগের 
SRG থেকে রক্ষা! পাল্প। তাছাড়া. 
বৃষ্টি গ জলসেচের ফলে ধুয়ে হায় না। 
বীজে যাবছায়ের BCH ডাইখেন এম'৪৪ 
একশ গ্রাম-এর পাকে পাওয়া ধায়। 
কম পরচে ফসলকে নিরাপদে ও 
নিশ্চিতভাবে যোগ থেকে বাচিয়ে 
রাপবায় এ-হচ্ছে এক 

হুন্দর Sire | 















ফসলকে AW Bla 
নিরাপদে রাখে। 


পরিবেশক £ 
পল্লীত্ী। প্রাঃ লিঃ, >. ইণ্ডিয়ান মিরর NS, কলিকাত।-১৩ /. 
ফোন £ ২৪-৬৩৯৮ গ্রাম £ মাটিরপ্রাপ 


a 





শু! পশ্চিমবঙ্গেই নয় সারা ভারতবর্ষেই 
নারিকেল ও শুপুরির চাহিদা! আছে। নারকেল 
থেকে যেমন নান! মুখরোচক খাবার তৈরি কর! 
যায়, তেমনি শিল্পের কাজেও নারকেলের Atal 


ব্যবহার ARE! যেমন নারকেল থেকে 
নারকেলের তেল, নারকেলের দড়ি, ছোবড়া ও 
মাল! থেকে নান! প্রয়োজনীয় ও সৌঁখীন জিনিস 
তৈরি হয়, তাছাড়! সাবান প্রভৃতি জিনিস তৈরির 
জন্যও নারকেলের ব্যবহার হয়। 

পান শুপুরি খাওয়ার চলনও আমাদের দেশে 
কম নয়। শুপুরিও নান! কাজে ব্যবহার হয়, 
তাই এর চাহিদাও কম নয়। নারকেল ও শুপুরি 
এই ছুটি জিনিসেরই চাহিদ| আমাদের দেশে বেশী, 


অথচ উৎপাদন সে পরিমাণে যথেষ্ট নয়। ফলে 
দামও খুব বেশী। এ রাজ্যের বাইরে থেকে 
এমন কি ভারতের বাইরে থেকেও নারকেলের 
নানা জিনিস ও শুপুরি আমদানি করে চাহিদ! 
মেটাতে হয়। এ রাজ্যে এর উৎপাদন যাতে 
বাড়ে সেজন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। 
উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে পারলে অনেক দিক 
থেকেই পশ্চিম বাংলার উন্নতি হবে। 

নারকেল যেহেতু অর্থকরী ফসল, অনেকেই 
তাই নারকেলের চাষ করতে আগ্রহী | অনেক সময় 
দেখ! গেছে নারকেলের গাছ লাগিয়ে আশানুরূপ 
ফল ANT যাচ্ছেনা A গাছ কোন কারণে 
শুকিয়ে যাচ্ছে । নারকেল ও স্থপুরির চাষ কিভাবে 


২৯ 


গাছের গোড়া যেন মোটা হয়। 


বধ £ বিংশ বর্ষ £ £ ৫ম সংখ্যা 


_ করলে গাছের বাড় ভাল হবে ও বেশী ২ ফলন 
পায়! যাবে সে সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচন! 
করা হলো। 

নারকেল চাষ মোটামুটি সব জেলাতে হলেও, 
লাল কীকুড়ে মাটির জেলাগুলি যেমন পুরুলিয়া, 
বাকুড়াঃ বর্ধমানের আসাননোল মহকুমা, বীরভূমে 
সাধারণভাবে ভাল গাছ হয়ন।। কারণ এখানকার 
আবহাওয়। বেশী গরম ও বেশী ঠাণ্ডা। তাছাড়া 
মাটি শুরু ও জলের-স্তর খুব নীচে হওয়ায় গাছ 
ভাল বাড়তে পারে না। দাজিলিং পাহাড়ী 
এলাকাতেও এসব গাছ হয় না। কিন্তু হাওড়া, 
২৪ AAT; মেদিনীপুর ও হুগলীতে নারকেল 
গছ বেশ ভাল হয় 

শুপুরি গাছ কিন্তু সাধারণতঃ বৃষ্টি বহুল 
অঞ্চলেই ভাল ka! যেমন উত্তরবঙ্গের 
কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেল! ও শিলিগুড়ি 


. মহকুমাতে এবং ২৪ পরগণার অনেক জায়গাতে 


 শুপুরি গাছ ভাল হয়। সাধারণভাবে নারকেল 


গাছে ফল আসতে ৮-১০ বছর সময় লাগে ও 


 শুগুরি গাছে ৫-৬ বছর সময় লাগে। 

নারকেল ও শুপুরি গাছ অনেকদিন ধরে ফল 
- দেয়। চারা লাগানোর আগে তাই ভাল করে 
বাছাই করে নিতে হবে। এক বছর বয়সের 


_ কমে নারকেল চাঁরা এবং দেড় বছর বয়সের কমে 


 শুপুরির চার! লাগানো উচিত নয়। গাছগুলি 
qa উন্নত জাতের বীজ থেকে তৈরি কর! হয় ও 
ৃ অন্ততঃ ৫-৬টি 
বেশ পুষ্ট-নীরোগ সবুজ ছড়ানো পাত। যেন থাকে 
এবং শিকড়ও যেন ভালমত থাকে। 











নারকেল ও ont afew বাগান: করতে 
হলে উঁচু জমি বেছে নিতে হবে 
বেলায় সারিতে ২৫ ফুট ও সারির মধ্যে ২৫ ফুট 
দূরে দূরে গর্ত করে নিতে হবে। এক সারিতে 
লাগালে দূরত্ব ১৮-২০ ফুট হলেও কোন ক্ষতি 
হযে না। গর্তগুলে| লম্বা, চওড়া ও গভীরতায় 
©” ফুট করে হবে। 

গর্তের মাটি তুলে নিয়ে শুকনে। পাতা বা খড় 
কুটে। জ্বালিয়ে ভেতরট! শোধন করে নেবেন, 






তারপর জৈব সার অর্থাৎ পচানো গোবর আবর্জন! 


সার, তলানী সার বা সবুজ সার আধ ঝুড়ি, 
কাঠ বা পাতার ছাই ২২ কেজি, ৫ শতাংশ 
বি-এইচ-সি গুঁড়ে। ১০০ গ্রাম এবং মাটি এটেল 
জাতের হলে আধ ঝুড়ি বালি গর্ভের মাটির সঙ্গে 


মিশিয়ে গর্তের = অংশ তাই দিয়ে ভর্তি করে ৯. 


দিতে হবে। 


এরপর চার! গর্তের মাঝখানে এমনভাবে » 


নারকেলের, a 


বসাতে হবে যাতে চারার গোড়া মাটির ঠিক ওপরে 


থাকে। চারা বসানোর সময় ১০০ গ্রাম 


আ্যামোনিয়। সালফেট অথব! ৫০ গ্রাম ইউরিয়া 
এবং ১০০ গ্রাম সুপার ফসফেট চারার শেকড়ের 


চারদিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। 


শুপুরিগাছ লাগানোর নিয়মও একই রকম রি 


তবে গর্তের দূরত্ব সারিতে এবং সারির মধ্যে 
৮ ফুট, গর্ত লম্বা চওড়া ও গভীরতায় ১ ফুট । 
এক্ষেত্রেও গের্তর ইউ অংশ Se করে চারা, 


বসাতে হবে। তবে সার ইত্যাদির পরিমাণ = . 


নারকেলের তুলনায় অর্ধেক দিলেই হবে। 


চারাগুলি যাতে গরু, ছাগলে Al খায়, সেজন্ত 


















qe করে গাঁছের চারপাশে বেড়া দেয়া 
দরকার ৷ চারা লাগানর পর তিন বছর পর্যন্ত গাছে 
বিশেষ করে গরম ও শুকনোর দিনে নিয়মিত 
WAT কর! দরকার । এই সময় পর্যন্ত গাছের 
ওপর একটা আচ্ছাদন রাখাও প্রয়োজন। তারপরে 
| আচ্ছাদনের দরকার হবে না, তবে সেচের প্রয়োজন 
রর বরাবরই থাকবে। কারণ এতে ফলন বাড়ে। 
গাছ থেকে তাড়াতাড়ি ও বেশী ফলন পেতে 
গেলে সারা বছরে মোটামুটি কয়েকটি কাজ 
করতে হবে। প্রতিটি গাছে পরিমাণ মত সার 
(ON দরকার । নারকেল গাছের গোড়ার চার 
পাশে দুহাত দূরে ও শুপুরী গাছের বেলায় 
এক হাত দূরে গোল করে গর্ত করে, তারমধ্যে 
সার ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। গোড়ার 
মা আলগ! করে দিতে হবে এবং কিছু মাটি বা 
গোড়ায় চপ।ন দিতে হবে। 
[রকেল গাছের বেলায় তিন বছর পর্যন্ত 
প্রতি বছর গাছ পিছু জৈবসার দশ কেজি, 
 খ্যামোনিয়াম সালফেট ৩৫০ গ্রাম অথবা ইউরিয়। 
১৬০ গ্রাম, সুপার ফসফেট অথবা! হাড়ের গুঁড়ো 
৪০০ গ্রামঃ মিউরেট অব পটাশ ২৫০ গ্রাম অথবা 
কাঠের ছাই ২২ কেজি, ৫ শতাংশ বি-এইচ-সি 
STW ১০০ গ্রাম । 



















বন্ন্ধর। £ SW £ ১৩৭৭ 

৪ বছর থেকে ৭ বছর পর্যন্ত গাছে সার 
লাগবে প্রতিবছর এক একটি গাছের জন্য 
দ্বিগুণ । ৮ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত তিন' 
পরিমাণ। বেশী ফলন শুরু হবার পর থেকে 
৪ গুণ পরিমাণ সার লাগবে। 
শুপুরি গাছের জন্য নারকেল গাছের জন্যে 
নির্দিষ্ট সারের অর্ধেক পরিমাণ লাগবে। তবে 
এই সার নারকেল বা শুপুরি দুই গাছের 
বেলায়ই প্রথমদিকে অর্ধেক পরিমাণ ও বর্ষা শেষ. 
হলে বাকী অর্ধেক দিতে হবে। যদি সেচের 
অন্থুবিধ| থাকে তবে সব সার বর্ষার প্রথম দিকেই 
দিয়ে দেওয়া ভাল। | 
আর একটি কথ|। ছাই এবং এযামোনিয়াম.... 
সালফেট অথবা ইউরিয়া একসঙ্গে যেন a 
মেশানো হয়। আগে ছাই ও জৈব সার দিয়ে, 
কয়েক পশলা বৃষ্টির পর অন্যান্য সার দিতে হবে। 
বর্ষার পর গাছের ঝুলে পরা হলুদ পুরনে! পাতা; 
পরিষ্কার করা ও শুকনো ও গরমের সময় গাছের - 
গোড়ায় প্রয়োজনমত জলসেচ করা একান্ত 
দরকার। | শত 
রোগপোকা দমনের ব্যবস্থা করাও একান্ত... 
প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা 
আলাদা প্রবন্ধে করা হচ্ছে। 

























[বেতারে প্রচারিত bees গাপ 
নারিকেল উন্নয়ন আধিকারিকের ভাব: থে 
গৃহীত ৷ ] 

















জল রাখা উচিত। যাই হোক, রোয়ার ৩০-৪০. 






এখন আশ্বিন। আখযাঢ়ে বীজতল! তৈরি 


করার পর যে খরিফ মরন্মের হু । আশ্বিন 
মাস, সেই মরসুমের একটি গুরুত্বপুর্ণ সময়। 
তাই এ সময় চাষের করণীয় কাজগুলি সম্বন্ধে 
কৃষককে আর একবার জানিয়ে দেওয়া দরকার। 


ক্ষেতের দিকে এখন তাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে 
হবে। 
এখন আমন ধানের চারার বয়স ৩০-৪০ 


দিন। চারা রোয়ার পর বাকী থাকে তিনটি 


বড় কাজ। এক, সেচের ব্যবস্থা ; ছুই, সারদেয়। 


এবং তিন, রোগপোক। থেকে শস্তারক্ষা | 


সেচ 
চারা রোয়ার সময়ই জমিতে ২” ইঞ্চি মতো 


দিনের মধ্যে জমিতে যতটুকু জল থাকবে, সবই 


বের করে দিয়ে প্রায় ৭ দিন জমিকে রোদ 


খাওয়াতে হবে। জমি শুকিয়ে যেতে থাকলে 


একর প্রতি ৬ কেজি নাইট্রোজেন সার মাটিতে 
ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। এবং তারপর 


ef পার্টি 


১২ ইঞ্চি পরিমাণ জল জমিতে ঢুকিয়ে দিতে 
হবে। 


সেচের ব্যাপারে শুধু জল দেয়াই একমাত্র 


বড় কথা নয়, প্রয়োজনমতো ও বিধিমতো জল | টা র 
নিয়নত্রণও একট! বড় কথা । তাই ধানের 'থোড় 


আসার সাত দিন আগে জমির সমস্ত জল বের 
করে আবার সাতদিন মাটিকে রোদ খাওয়াতে 
হবে। ) 
তারপর আবার জল--অর্থাৎ সাতদিন 
রোদের পর । ধান কাটার যখন মাত্র ১* দিন 
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5, তখন জমি থেকে সম্পূর্ণ জল নিকাশ করে 
দিতে হবে। পদ্মা (সি; আর, ২৮-২৫ ) জাতের 
নের জন্যে এখন জমিতে ১-২“ ইঞ্চি জল 
: রাখতে হবে; তার বেশী না। মাঝে মাঝে জল 
বের করে দিতে হবে। কেন না বেশী জলে 
ধানের কম বিয়ান ও বেশী চিটা হতে পারে। 
থম দফা সারতে। জমি তৈরির সময়ই 
য়ষায়। আর দ্বিতীয় দফা সার বা 
শেষবারের সার দিতে হয় চারা পরিণত হলে। 
যদি এন, সি, জাতের কথা৷ ধরা যায়, তাহলে 
একর প্রতি দরকার হবে ৬ কেজি নাইট্রোজেন 
সার। এন, সি, ৬৭৮ ধানে এই সার দিতে হবে 
সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বা আশ্বিনের প্রথম 
প্তাহে। আর এন, সি, ১২৮১ ধানে এই সার 
হবে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বা 
মাশ্বিনের শেষ সপ্তাহে । পদ্মা! জাতের ধানে এ 
সময় একর প্রতি ১২ কেজি নাইট্রোজেন চাপান 
| সার দিতে হবে, অবশ্য গাছের বাড় বুঝে । 
__ শন্তরক্ষার কাজ চার! রোয়ার পর থেকে 
. ফসল কাটার সময় পর্যন্ত ব্যাপক সময়ের কর্তব্য 
হলেও, আশ্বিন মাসে কৃষকদের এ ব্যাপারে যা 
করণীয় তাই শুধু বল! হচ্ছে। চার! রোয়ার ৪২ 
দিন পরে অর্থাৎ আঁশ্বিনের মাঝামাঝি শতকর1 ৩৫ 
শক্তিযুক্ত থায়োডেন বা লিনডেন ই-সি ৫০০ 
মিলিমিটার অথবা সেভিডল (8:8) দান৷ 
র প্রতি ১০ কেজি ব্যবহার করতে পারেন, 
ং ১ কেজি ক্যাপটান a জিনের ২৫০ লিটার 













বহুন্ধর। £ ভাদ্র £ 
জলে গুলে প্রতি একরে স্প্রে করতে AE 


wate 


১৩ 


সেভিডল ব্যবহারের সময় জমিতে ২-৪ জল 


থাক! উচিত ৷ 

ধানের পরে উল্লেখ কর! যেতে পারে সরষের 
কথা। অর্থকরী শস্য হিসাবে সরষের নাম 
উল্লেখযোগ্য । বহু ও বিবিধ গবেষণার ফলে '_ 
উন্নত কয়েকটি জাতের সরষে আমরা পেয়েছি। 
টোরি বি-৫৪, রাই বি-৮৫, বাদামী সরষে বি-৬৫১ .. 
শ্বেত সরষে ও রাই-৯ প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগ্য । | 
টোরি-৫৪ জাতের গাছ আকারে ছোট 
এর সরষে ছোট; গোল a ডিস্বাকার, নীলচে 
বাদামী এবং খোসা কৌোচকানে। । আশ্িনের 
মাঝামাঝি চাষ করতে হয়। ৭০-৮০ দিনে কাটতে 
হয় ফসল। ফলন একর পিছু ৬-৮ মণ। 

রাই বি-৮৫ জাতের গাছ লম্বা । দানা 
টোরির চেয়ে ছোট, গোল বা ডিমের মতো; রঙ 
কালচে এবং খোসা কৌচকানো 1! আশ্বিনের 
শেষ থেকে কাতিকের মধ্যে চাষ করতে হয়। 
পাকতে সময় লাগে ১০০-১১* দিন। ফলন 
একর পিছু ১০-১২ মণ। 

বাদামী সরষে বি-৬৫ জাতের গাছ টোরির 
মতই | দানা বড় ও গোল এবং বাদামী রঙের | 
আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে শেষ অব্দি এর চাষ 
করতে হয়। কাটতে হয় ৮৫ থেকে ৯০ দিনের 
মধ্যে। ফলন একর পিছু ৪ থেকে ৬ মণ। 4 

শ্বেত সরষে ও রাই-৯ জাতের গাছ ~ 
সরষের চেয়ে কিছু ছোট । র 
দানা বড়) গোল, মন্থণ এবং রর হলদে রডের। 
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_ আশ্বিনের শেষ থেকে এর চাষ হয়। পাকতে সময় 


লাগে ৯০ থেকে ১*৯ দিন। একর পিছু ফলন 


হয় ৯-১০ মণ। 


বীজ বোনা 

উল্লিখিত জাতের সরযেগুলোর চাষ আশ্বিন 
থেকেই শুরু হয়। কিন্তু তার আগে কেমন 
করে বীজ বুনতে হবে সেকথ। একটু জান৷ 


দরকার । ৫-৬ বার চাষ করে ও মই দিয়ে জমর 


হয়, ফসলের পরিমাণও বেশী হয়। 


মাটি ধুলোর মতো করে ফেলুন । চাষের সময় 


একর পিছু ৮-১* গাড়ি গোবর সার কিংব! 
আবর্জনা সার দিতে হবে। ছিটিয়ে বোনা হলেও, 


সারিতে বুনলে ফসলের পরিচর্যার খরচ যেমন কম 
টোরি a 


_ বাদামী সরষের জন্য ৯ ইঞ্চি অন্তর এবং রাই 
সরষের জন্যে ৯-১১ ইঞ্চি অস্তর সারিতে বীজ করণীয় এইটুকুই। সরযেই বলুন আর ধানই 
বুনতে হয়। আর, একর পিছু ২ থেকে ২২ 


কেজি বীজ প্রয়োজন হয়। 


সার প্রয়োগ 

সাধারণত; একর পিছু ৫৭ কেজি সুপার 
ফসফেট এবং ৬৮ কেজি এযামোনিয়াম সালফেট 
দিতে হয়। তবে সার দেবার আগে মাটি ঠিকমত 
পরীক্ষ। করিয়ে নেয়া উচিত। জমি তৈরি করার 
সময় সবটা সুপার ফসফেট এবং অর্ধেক এ্যামো- 
নিয়াম সালফেট দিয়ে দিন। চারা বের হবার 
৩ সপ্তাহ পরে বাকি অধেক এ্যামোনিয়াম 
সালফেট জমিতে ছিটিয়ে দিয়ে সেচ fra | দরকার 
হলে আরে! একবার সেচ দিতে পারেন। যদি 
সেচের ব্যবস্থ। না থাকে, তাহলে এযামোনিয়াম 
সালফেট পুরোটাই জমি তৈরির সময় দিয়ে দিতে 
পারেন। 

আশ্বিন মাসে সরষের চাষ প্রসঙ্গে আপনার 


বলুন, দুয়ের বেলাতেই আশ্বিনের sears 


একটুও হেল! করবেন Al | 








AA বিধত আহলে 


৬৮৪ Gig 


HOG NYA 


৩ তার nafs 











রি Fee প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে কয়েকটি 
জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় আমন ধানের যেসব 
চার। রোয়! হয়েছিল তা ডুবে গেছে । জল সরে 
গেলে তার মধ্যে অনেক চার! বেঁচে যাবে | যেসব 
মাঠের চার! বাঁচবে না, সেখানে এখনো! নতুন 
রে চর! লাগানে! হলে আশানুরূপ ফসল পাওয়। 
AH | ছু ভাবে এই ব্যবস্থা করা! যায়। 
প্রথমতঃ ক্ষতিগ্রস্ত মাঠের আশেপাশের উচু 
জমিতে অনেক Bas চার! পাওয়। যায়। বেশির 
_ ভাগ ক্ষেত্রেই কৃষকদের নিজেদেরই অনেক Baw 
. চার! বীজতলায় থাকে। এ ছাড়া, একটু যোগা- 
att করে প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও Bye চারা 
ংগ্রহ করা খুব কষ্টকর নয়। এইভাবে Bye 
চারা দিয়ে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমন ধান রোয়া 
{যেতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে একটু বেশি 
সার দেওয়! অবশ্য দরকার। আর স্বাভাবিক 
a. থেকে একটু ঘন করে রোয়! কর! উচিত। 
এ দ্বিতীয়তঃ Bae চারা যদি একান্তই না 
পাওয়া যায়, তবে যেসব মাঠের রোয়া চারা 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, সেখানে প্রত্যেক খুপি থেকে 










কিছু কিছু চার! ভেঙে নিয়ে নতুন করে লাগানো 
যেতে পারে । পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এ 
পদ্ধতিতে এক একর রোয়া জমি থেকে ৪-৫ 
একর নতুন জমিতে রোয়া কর! যায়। | বছর 
আগে মেদিনীপুর জেলায় বন্যার পর এই 
পদ্ধতিতে রোয়া করে খুব ভাল ফল পাওয়া 
গেছে। এইভাবে যাদের অন্ততঃ কিছু উচু জমি 
আছে, তারা তার থেকে চারা নিয়ে সম্পূর্ণ নষ্ট 
হওয়! জমিগুলিতে রুইতে পারেন এবং এভাবে 
নতুন উদ্যমে তার গড় ফলন বজায় রাখতে 
পারেন। | 
যেসব রোয়া জমি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, 
তার অনেকটা উপরোক্ত দুইটি উপায়ে এখনো 
রোয়া কর! সম্ভব। যে সব জমি থেকে সেপ্টেম্বরেও 
জল সরবে না? সেগুলিতে নতুন করে চারা রোয়া 
করার সম্ভবনা! নেই। সেখানে রবিখন্দে জমির 
Bee অনুযায়ী রবি ডালশস্ত ও গম ইত্যাদি 
চাষ করার কথা এখন থেকেই ভাবতে হবে। এ 
সম্বন্ধে বিস্তারিত খবরাখবরের জন্ত স্থানীয় রক 
অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। 


৩৫. 








_ ৰধধমানে অধিক ফলনশীল ধানে লেদা 
: পোকার আক্রমণ 


_. বর্ধমান জেলায় কোথাও কোথাও আই- 
আর-৮ ধানের ক্ষেতে লেদা পোকার আক্রমণ 
দেখা দিয়াছে । এর! ধানের শিষ কেটে ফসলের 
সর্বনাশ করে। সাধারণতঃ ধান কাটার ২-১ 
সপ্তাহ আগেই লেদা পোকার আক্রমণ দেখা 
RL লেদা পোকা দল বেঁধে ধানের ক্ষেত 
আক্রমণ করে । 

; এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে এবং 

_সতৃর্কতামূলক ব্যবস্থ। নেয়ার জন্যে বর্ধমান জেলায় 
নিবিড় কৃষি জেল! পরিকল্পনার প্রকল্প নির্বাহী 
আধিকারিক অধিক ফলনশীল ধানের কৃষকদের 
ধারক 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে একর পিছু 
নর ১৫ কেজি বি-এইচ-সি শতকরা ১০ ভাগ গুঁড়ো! 
বা! ২ কেজি বি-এইচ-সি শতকর! ৫০ ভাগ জলে 
্‌ গলা পাউডার ধান ক্ষেতে প্রয়োগ করা যায়। 

আক্রমণ খুব তীব্র হলে প্রতি লিটার জলে ২ 




















মিঃলিটার নুভান বা প্রতি ১* লিটার জলে ৮ মিঃ 
লিটার মেটাসিড মিশিয়ে ছেটানো যাঁয়। তাছাড়া 
প্রতি লিটার জলে ২ মিঃ লিটার থাইওডান বা 
৪ গ্রাম সেভিনও মিশিয়ে ছেটানে! যেতে পারে । 
ইদানীংকালের অতিবৃষ্টির জন্যে বর্ধমানের 
অনেক জায়গাতেই ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। 
এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার কৃষকদের করণীয় বিষয়ে 
কিছু কিছু নির্দেশ দিয়েছেন | ৃ 
নির্দেশে বলা হয়েছে, জলে ডুবে থাকার 
ফলে ধানের চারা যতদূর নষ্ট হয়েছে তা থেকেই 
যথাসম্ভব ফসল পাবার চেষ্টা করতে হবে। 
কেননা? নতুন চারা এখন তৈরী করবার সুযোগ 


নেই | জলে ডুবে থাকার ফলে যেসব গাছ দুৰ্বল a 
হয়ে পড়েছে সেই সব জমিতে অবিলম্বে সার 


দিলে ফসলকে সতেজ করা যাবে ।*শধান রোযার 


সময় বা পরে যাঁরা কোনো সার দেননি, একর... 
পিছু ৬০ কেজি আযমোনিয়াম নাইট্রেট ফসফেট 


(২০৪২০) এখনই জমিতে ছড়িয়ে দিলে 
অনেকটা ফসল পাবেন। আর ধারা আগে সার 
দিয়েছেন, তাদের ওই সার একর পিছু ৩* কেজি 
দিয়ে জমি ঘেঁটে দিতে হবে। 

যে'জমির ধান সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, অন্য 
জমির ভাল ধান থাকলে সেই ধানের গোছার 











ওটি কাঠি রেখে বাকি পাশকাঠিগুলো তুলে প্রতি 
 গুছিতে ২-৩টি করে ঘন করে জমিতে রুইতে 
₹ হবে। এক একর ভালে! ধানের জমির ' পাশ- 


₹ রোয়ার আগে একর পিছু ৬০ কেজি আযামো- 
as নাইট্রেট ফসফেট (২০ ২০) দিতে 
_হবে। ধানের ফুল আসার আগে দরকার হলে 
i ca কেজি ইউরিয়। দিতে হবে। 














__ মুশিদাবাদের রাণীনগর ব্লকে সম্প্রতি কৃষি 
ও প্রকৃতি বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে একটি সমিতি গড়ে 
উঠেছে। ব্লকের অধীন চাতরা, গৌরাইপুর 
ও মহেস্বরপুর গ্রামের যুবকরা এই সমিতি গঠন 
রছেন। সমিতির অন্তর্গত উল্লেখ্য বিভাগ 
প্রকৃতি বিজ্ঞান সমিতি, কৃষক টিভি 
চাষ সমিতি | 
প্রকৃতি বিজ্ঞান সমিতি বিভাগে সহযোগিতার 
_ জন্যে থাকছে উদ্ভিদ সন্ধানী দল। প্রাণী সন্ধানী 
_ দল, আবহাওয়া দল ইত্যাদি । সভ্যর! নান! 
শ্রামাঞ্চল ঘুরে চেনা অচেনা ফুল ফলের গাছ 
সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করবেন, বিবরণ লিখে 
রাখবেন। নান! প্রানী ও কীট পতঙ্গের নমুনা 


বসুন্ধর| £ ভাত £ ১৩৭৭ 
গ্রহ করবেন। এদের জীবন যাত্রা পর্যবেক্ষণ 
করবেন এবং নানা অঞ্চলের আবহাওয়া ও 
পরিবেশ সমীক্ষা করে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। 
এই সমিতি মাঝে মাঝে বিঃডি,ও, চিকিৎসক, 
গ্রামসেবক, কৃষিবিদ প্রভৃতির উপস্থিতিতে 
সম্মেলন করে কৃষকদের উপকারের জন্যে আলো- 
চনা করবে। : 
কৃষক সমিতিতে প্রগতিশীল ও. অভিজ্ঞ 
কৃষকরা ও গ্রামের প্রধান থাকবেন। সমিতির 
পক্ষ থেকে কৃষি বিষয়ে প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ 
করা হবে। আর তার মাধ্যমে চাষ আবাদের 
খবর, প্রয়োজনীয় নির্দেশ, মাটি ও সারের বিবরণ 
এবং পাট ধান ও নান! শস্য সম্পর্কে জানবার ৷ 
মতো তথ্যাদি প্রচার কর! হবে। 
তাছাড়া শুধু পাট ও ধানের চাষ, সারের 
পরিমাণ, মাটির মান, কীটনাশক ওষুধের নিদেশি, . 
পরিচর্যা কখন কাটতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে 
তথ্য চর্চা করে কৃষকদের তা জানাবার জন্যেও 
সমিতি সচেতন থাকবে | 
পশ্চিম বাংলার প্রগতিশীল ও তরুণ কৃষকদের 
মধ্যে এ জাতীয় সমিতি গড়ে উঠলে খাছো 
স্বযস্তুর হয়ে ওঠার জন্যে পশ্চিম বাংলার পথ 
অনেক সুগম হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। 


সপ পপ আপ nee 





৩৭ 






রাজা নতুন Sus ধরণের আযামোনিয়াম সালফেট ২৬৭, 
এন্_এক্ষেশের জল-হাওয়া মাটির উপযোগী ক'রে তৈরি। 
are) এমনভাবে ভেবেচিন্তে তৈবি করা হয়েছে যাতে জমিতে 
কম নাইট্রোজেন খোয়! যায়, গাঞ্জপালার খোরাক বাড়ে, (59 
বেশি বাড়বৃদ্ধি 90) রাজা অনায়াসে BES করা যায় ও সহজে 
মাটিতে মিশে যায়) গবেষণায় দেখ! গেছে. ধানচাষের পক্ষে 
বাজ সার সবার সেবা। বাজ! সারে ভাঙা 4) জলাজমিতে 
ona ফলিয়ে আপনি হবেন কৃষক ate: এবার থেকে 
জমিতে দিন রাজ্। সার । এ 


ব্রাজ৷ সারে কৃষক রাজা 




















কোথায় কিনতে 
পাবেন? 


হিন্দুস্থান স্টীল 
সারের স্থানীয় 
ডিলারের কাছে 





আপনার কান্ধাকাছছি 


Iam -MS 38/70 BEN 


বহুন্ধরা ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি : 
| ‘বসুন্ধরা’ মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিত। প্রভৃতি। এছাড়া সমাজ-উন্নয়”, 
পঞ্চায়েৎ সমবায় ও পল্লী-অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে। সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচন| যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
রচনা ফটো! সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। 
লেখ! পাঠাবার ঠিকান। ঃ এডিটার, বস্ুন্ধর!, কৃষিতথ্য কার্যালয়, ৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিকাঁতা-৪০। 
পারিশ্রমিকের হার ঃ 

উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২১ সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২; ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫১ / কবিতা! ১৫২ ; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২ ; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২ | 
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি : 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বার্ষিক মূল্য প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ £ 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক) ২৫০ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক ) ১৫০২ প্রতি সংখ্যা | 
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা--১০০ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধুষ্ঠা_৫০ প্রতি সং্যা। সাধারণ সিকি পৃষ্ঠ 
২৫২ প্রতি সংখ্যা । 


WET :£_এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকর! ২০১ হারে কমিশন দেয়! হয়। 
আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকরা ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি ঃ 

বহুন্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে। তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে! 
চাদ! পাঠালে গ্রাহক Vem যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয়। 
চাদার হার-_প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাধিক ৩২ টাকা | 

টাক! পাঠাবার Gata £ ডেপুটী ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার (ইনফরমেসন্‌ ও পাবলিক 
রিলেসন্‌ ) রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা-১। 














বৈশাখেও মুগের চাষ চাষ করা যায় 


নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ 
সাজ বদলের পাল! ( কবিতা) 














ate বছরের মত এবারের আশ্বিনও বিষ 
শরতের ঝলমলে রোদ ও দিগস্ত প্রসারী সবুজের 
ঢেউ তোল! ধানের ক্ষেত নিয়ে শরৎ লক্ষ্মী এবার 
দেখ! দিলেন না। বন্যা ও বৃষ্টির তাণ্ডবলীল। 
oy পঃৰ কর প্রাক খরিফ ও খরিফ ফসলের বিশেষ 
| মেঘ ও বৃষ্টি যদিও এখন বিদায় 

নিয়েছে, কিন্তু বন্যার এই ক্ষত তো সঙ্গে সঙ্গে 

শুকানোর নয়। 
AS বছরে ভাদ্রের বন্যা ও তার ফলে 
__ ফসলের যে ক্ষতির সামনে কৃষকদের পড়তে হয়, 
এবছরের ক্ষতি ও দুঃখের সঙ্গে তার বুঝি তুলনা 
চলেন! । এ বছরের বৃষ্টি ও বন্যা গত বছরের 
মত স্বল্লকালের ঘটনা নয়। এপ্রিলমাস থেকেই 
শুরু হয়েছে; ও তা প্রলয় রূপ নিয়েছে 













॥ PISA ॥ 


২৩শ বর্ষ : eb সংখ্যা : টি : 
mf, ১৩২৮ ১৮৯১ শকাৰ = 


শ্াবণ-ভাদ্রে। | Se 

বছরের প্রথমে অল্প বিস্তর বৃষ্টির জল a 
খুসীই হয়েছিল কৃষকরা | আউশ ধান ও পাট 
বোনার কাজ সময়মতই শুরু করেছিল তারা । 
বৃষ্টির ফলে গাছ ও ফলনও খুব ভাল হয়েছিল। : 
ফসল কাটার আগেই কিন্তু ছুবিপাক শুরু হলো । 
যে বৃষ্টি এপ্রিলে শুরু হয় তা ক্রমশঃ বেড়ে, 
শ্রাবণ ভাত্রে নদী নাল! ভরে, দেখ! দিল বন্যা । 
আস্তে আস্তে ডুবতে লাগলো তৈরী আউস ধান) , 
পাট ও আমনের বীজতল!। রে 

যারা সুবিধা করতে পেয়েছিল, তারা কিছু 
কিছু ধান, পাট কেটে সময়মত ঘয়ে তুলেছিল। 
কিন্তু অনেক ফসলই ডুবে নষ্ট হয়ে যাঁয়। এই 
বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, কয়েকটি 
জেলা যেমন মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পর 
হুগলী ও মেদিনীপুর । | 

ধ্বংস, ক্ষতি তারপর আবার ATG! |B a 
চলে আসছে কালে কালে। তাই এখন যে ক্ষতি 
ভীষণ বলে মনে হচ্ছে; তাকে আবার নতুন করে 
গড়ে, সেই ক্ষতির দ্বিগুণ পূরণ করার চেষ্টাও 
করতে হবে। এখন থেকেই কৃষকদের তারজ জন্য . 













করেছিলেন এবারও oon শক্ত হয়ে নতুন 
ক করে ৰ কাজ পাতকে করতে হকে। 

আমন ধান ধার! ক্ষেত থেকে জল সরে 
বার পরও আর বুনতে পারেননি, তাদের 
এখন থেকে তৈরী হতে হবে সামনের রবি 
. অরহ্থমের জন্য । রবি মরস্তুমে তারা"বোরো ধান 
ছাড়া গম, ডাল, সরষে; আলু প্রভৃতির চাষ করতে 
_ পারবেন। সামনের কয়েকটি মাস তাই কৃষকদের 
কাছে এখন খুবই মূল্যবান। এখন থেকে কৃষক- 








ফসল তুলতে পারবেন। এ বিষয়ে কৃষি 
বিশে জ্ঞর সঙ্গে তার! পরামর্শ করতে পারেন। 
| সরকার থেকে বস্যাগীড়িত অঞ্চলের কৃষকদের 





__ চাষের জন্য খণ ও অস্ত সাহায্য € 


ইরা যেন পরিকল্পনা! করে নেন, এই সময়ের মধ্যে 







রণ বাধা না হয়, সেজন্য অগভীর নলকূপ রার জন্য 4 
এজন্য 


কৃষকদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। 
প্রয়োজনীয় সাহায্য সরকার ও ব্যাঙ্ক থেকে 
দেওয়া হবে। aa 
বোরো ধান, গম, তৈল বীজ ইত্যাদি ছাড়া a 
এবছর অনেক জায়গার কৃষকরা তুলোর চাষও 
এই, সময় করতে পারবেন। হী... 
ne < oe a Ses 
কষকভাঁইদের কাছে তাই জঙ্গরোধ যে বন্যার 
জল সরে যাওয়ার পরই তীর! যেন চাষ শুরু 
করেন। কৌন শস্ত আগে বা পরে করবেন, 
এবং এ বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শের জন্য তাঁর! 






যেন সবসময়েই গ্রামসেবক A রক অফিসের সঙ্গে রি 


যোগাযোগ করেন। 


এই চাষে 


| 





“চাই মশল! আর চাই আরও খৃষ্টান ৷” 
পতু গীজ জলদন্থারা! ভারতের পশ্চিমঘাট পর্ষত- 
মালার মাটিতে প দিয়েই তাদের উদ্দেশ্য দ্বিধাহীন 
কঠে সোচ্চার করেছিল। ভারত থেকে জাহাজ 
বোঝাই করে নিয়ে যেতে লাগল Atal রকমারী 
মশলা যেমন লবঙ্গ, আদা, হলুদ, CHAM, জায়ফল, 
ছোট এলাচ ইত্যাদি | 

আজও ভারতের মশল। বিদেশে যায় জাহাজে 
চেপে ! তফাৎ হল, আগে হত BAI আর 
আজ হয় আহরণ ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার 
খাতে কোটি কোটি টাকা । একটি মশল! কিন্ত 
আজও বিদেশে প্রায় অজ্ঞ।ত হয়ে রয়ে গেছে। 
আদিকালে বাসভূমি ছেড়ে বহির্জগতে আত্ম- 
প্রকাশ করতে যেন তার অপরিসীম লক্ষ! । 
এই মশলাটি আমাদের সুপরিচিত বড় এলাচ। 


অর্থকরী উদ্বিদতত্ববিদ্-১, পশ্চিমবঙ্গ সরকার | 


পৃথিবীর কথ! বাদই দিলাম। ভারতেও 
বড় এল!চের চাষ সীমাবদ্ধ আছে দাজ্জিলিং 
জেলার পার্বত্য অঞ্চলে আর সিকিম ও নেপালের 
কয়েকটি অঞ্চলে ৷ বড় এলাচকে Ad) মর্ধাদ! 
দেওয়ার প্রয়োজন তার কিছুই আমর! দিইনি । 

দাজিলিং-এর ১৬২০ হেক্টর জমি থেকে বছরে 
মাত্র সাড়ে চার হাজার FSM বড় এলাচ উৎপন্ন 
হয় যার দাম তেত্রিশ লক্ষ টাকার কিছু বেশী। 
পশ্চিম বাংলার বিশেষ করে দার্জিলিং পার্ধত্য 
এলাকার আয় অনেক পরিমাণে বাড়ান যায় যদি 
বড় এলাচের চাষের দিকে একটু বেশী দৃষ্টি দেওয়। 
যায়। 

বড় এলাচের গাছ সাধারণতঃ গাছের কন্দ 
থেকেই উৎপন্ন কর! হয়। এর ফলে গাছের যদি 
কোন রোগ থাকে ত বেড়ে যায় ও ছড়িয়ে পড়ে। 






ডাল aa 
এই জন্যই বীজ থেকে চারা গাছ তৈরী করার 
 প্রয়োজন। সুস্থ সবল গাছ থেকে পুষ্ট নীরোগ 
বীজ নিৰ্ষাচন করে সব রকম ay নিয়ে চারাগাছ 
উৎপন্ন করতে পারলে রোগ ছড়িয়ে পড়ার ভয় 
রে অনেক কমে যায়। 
বড় এলাচের প্রধান রোগ হল কুটে রোগ 
ৃ (ভাইরাস )1 ছুটি কুটে রোগের মধ্যে (ফুরকে 
ও চিরকে), ফুরকে রোগটিই মারাত্বক । এক- 
রকম ছোট্ট পোক! (aphid) এই রোগ ছড়ায় 
_ এই পোকাটির নাম পেন্টালোনিয়৷ নাইগ্রোনার 
ভোজাকক (Pentalonia nigronervosa 
099) এই রোগের ফলে বড় এলাচের গাছ- 
__ গুলে| শুকিয়ে যায়। 
প্ৰায় কুড়ি বছর আগে যখন এই রোগ 
দাৰ্জিলিং জেলায় মহামারী আকার নিয়েছিল, 
তখন রাজ্যের কৃষি বিভাগ একটি গবেষণা প্রকল্প 
চালু করেন। এই প্রকল্পের কাজের ফলে দেখ! 
গেল যে এই রোগ দমনের সবচেয়ে ভাল উপায় 
| হোল সুস্থ সবল গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে 
চারা তৈরী করে বড় এলাচের বাগান করা । 
| এই প্রকল্পের কাধকাল শেষ হওয়ার পরে 
কৃষি বিভাগ অন্ত একটি প্রকল্প চালু করলেন 
_ নীরোগ, সুস্থ চার! সরবরাহ করার। এই 


_ প্রকল্পের ফলে আজ পর্যন্ত প্রায় দেড় লক্ষ সুস্থ 


চারা দাঞ্জিলিং এর বড় এলাচের চাষীদের বিলি 
টি করা হয়েছে নামমাত্র দামে। চাহিদার তুলনায় 
অবশ্য জোগান খুবই সামান্য কারণ এক হেক্টরেই 


| কমপক্ষে আড়াই হাজার চারার প্রয়োজন। 


টা | এই প্রকল্পটিকে শক্তিশালী করে গবেষণার 





কাজও এর সঙ্গে যোগ, করার ot চলছে এবং 
আশা কর! যায় অদূর ভবিষ্যৃতে পশ্চিমবাংলার 
একাস্তভাবে আপনার এই ফসলটির যথেষ্ট উন্নতি 
করা সম্ভব হবে। 
চারাগাছ তৈরীর প্রথম কাজই হোল পুষ্ট 
নীরোগ বীজ বেছে Heal! বড় এলাচের গাছ 
সম্বন্ধে সঠিক এবং সবিশেষভাবে জানা না থাকলে 
বীজ বাছ! খুব সহজ কাজ নয়। 
বড় এলাচের গাছে ফল হয় কন্দর ওপরে 
ঠিক সংযোগস্থলে । লম্বা লম্বা ছয় 
থেকে STE লতার মত ডাল (flowering — 
axis) বার হয় যাতে ফুলের কুঁড়িগুলি সারি 
সারি করে লাগানো থাকে। এই ফুলের 
একসিস কোন কোন বড় এলাচের জাতের মাটির 
উপরে লিয়ে থাকে। আবার কোন কোন ১ 
জাতে মাটি থেকে সামান্য উঠে যায়। : 
এই একসিসগুলি একই সঙ্গে বার হয় না, 
কাজেই ফুলের কুঁড়িগুলিও একসঙ্গে ফোটে 
না। মে মাসের প্রথম দিকথেকে আরস্ত করে 
সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটার পর একট! 
একসিস বার হয়। প্রতি একসিসে ছুটি থেকে 
বত্রিশটি ফুল ফোটে । এক একটি একসিসে Re a 
থেকে ত্রিশটি ফল ধরে। | 
একটি একসিসে সব ফুলগুলি থেকে পুষ্ট 2 
ফল হতে ৫৭ থেকে soe দিন সময় লাগে। 
শেষের ছুটি একসিসে পুষ্ট ফল পাওয়া! শক্ত হয়। 
অনেক ফল SAW অবস্থায় মাটিতেই ঝরে যায়। « 
একটি গাছ থেকে গড় পড়ত! ৪৫*০ পুষ্ট বীজ 
পাওয়! যায়। 























মোট ফলের সংখ্যার মধ্যে শতকরা! 





__ গেলেও প্রথম চারটি একসিস থেকে পুষ্ট বীজ | 
aa বেশী পাওয়! যায়। কাজেই পুষ্ট বীজ wel ৪৫ শতাংশের বেশী পাওয়া যায় aI 
ছার বেলায় প্রথম চারটি একসিসেরই প্রাধান্য বীঁজতলায় ১২ মাস ধরে ধীরে ধীরে অস্থরোদগম 





বসুন্ধরা £ এ ১৮ - 


a নী কোন একলিস থেকে কত ফল ও বীজ পাওয়া যায় তার গড়পড়ত| হিসাব দেখান হোল। 





মোট a একসিস বার Rem থেকে রর 
বীজের a ফল হওয়া সত : 





২৭, ৫৯ ১০৩৪ ৮৩৮ ¢ ৯৭৩ 

২৪১৪ ৬৮৯ ৯০১ ১৬৪ 
৩১২ ৩১২ ১১৭৪ ১৫৫ : 
৩৩৩ _ ৯০১৫. 385 

২০৬৩ too ৪8৪২ ১২৯ 

৫০০ ৮৩৩ ১৩৭ ৫৭ 

৫৯০৩ ০৫০৩০ শপ? one 

৬৬৬৭ x3 99°09 সস eit 





ঝরে পড়া ও অপুষ্ট ফলের সংখ্যাও অনেক কম। রি 
বীজতলায় বড় এলাচে অন্কুরোগ্দম গড় 





হয়। গবেষণাগারে অবশ্য ১৮ মাস পর্যস্ত বীজের 
অস্কুরোদগম চলে কিন্তু বীজতলায় অত বেশীদিন 
বীজ রাখ! চলে না। এর কারণ ক) বেশী খরচ 
পরে aia, খ) রোগ পোকার আক্রমণ হতে 


__ সবচেয়ে ভাল। কারণ এই ছুটি একসিসে পুষ্ট পারে, গ) বীজতলা! অত বেশীদিন ধরে পরিচর্যা 


Lo ফলের ও পুষ্ট বীজের সংখ্যা অনেক বেশী এবং * করার অস্থবিধ! দেখা যায়। 
বী্দতলায় বীরদের অঙ্ুরোদগমের গতি নীচে দেখান হল। 





কত্ত ও ওত 








৮-৯ তি ” 2°¢ 
৯টিজ ” » e"e 
১০-১১ % ” ১২৩ 
১১-১২ » ” ১৩০ 
মোট ১২ মাসে ৪৫:০০ 









অয়োবিশ a: ee সংখ্য 


মা বলেছি যে | agers “ বীজ 
করলে প্রতিটি গাছ থেকে ২*০০ থেকে 
Ne পাওয়া যায়। বীজের ৪৫ শতাংশ 
হু গম ক্ষমতা ধরে নিলে প্রাথমিক বীজতলা 
_ থেকে প্রতি গাছের বীজ থেকে ৯০০ থেকে 
১৮০০ সুস্থ চারাগাছ পাওয়া যাবে। 
টামুটি ছুবছরের চারাগাছ, মাঠে লাগানোর 
ৃ উপযোগী হয়। এই দুবছর সময় চারাগাছগুলি 
rte fay ও তার পরের বীজতলায় কাটায়। এই 
য়ে. ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ চারাগাছ ছুর্বল 
য় কিংবা মরে যায় | 
























& ৯৯০১৯৯১২ 








১৮০০ চারাগাছ পাওয়া যাবে ভার: মধ্যে ie 





; লাগাবার মত দুবছর বয়সের চারাগাছ। 8৫০ থেকে a 
Soo থাকবে i 


এক হেকটর জমিতে : ২৫০০ গাছ 


লাগানো হয়। কাজেই এক হেক্টর জমির জন্য 


তিনটি থেকে ছয়টি নীরোগ ও সবল গাছ থেকে ও 


বীজ বাছাই করলেই চলবে। 
এবার কিভাবে এবং কখন গাছ থেকে ae’ 
ংগ্রহ করতে হবে তার কথা বল! যাক । নীচের 
cotta থেকে দেখা যাবে যে একটি re 
বড় এলাচের বাগানের ফলন ৬ থেকে ১০ বছর 





TERT BR WENT 


বাগান এবং HPT গাছের খলন 
৬৪ হেরে ২৫ ৭৫94 ONS) 


\ 









বসের : মধ্যে সব থেকে বেশী হয় যদিও একটি 
গাছের ফলন ৫ থেকে ১৩ বছর পর্যস্ত বেশী 
থাকে। 
___ কাজেই বীজের জন্য গাছ বাছাই কর! দরকার 
. সেইরকম সুস্থ বাগান থেকে যার বয়স ৬ থেকে 
১৭ বছর। প্রয়োজন বোধে ৫ থেকে ১৩ বছর 
© বয়সের গাছ থেকেও কর! যেতে পারে। বাগান 
থেকে সুস্থ সবল ছয়টি গাছ বেছে নিতে হবে 
এবং সেই গাছগুলির মাটি সযত্রে সামান্ত আলগ! 
করে প্রথম থেকে পাঁচটি ফুলের একুসিসের 
গোড়ায় নম্বর দেওয়া পাতলা! টিন বা আ্যালু- 
মিনিয়ামের লেবেল বেঁধে দিতে হবে যাতে পরে 
_ কোনটি কোন বিশেষ একসিস তা বোঝা! যায়। 
এই কাজটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং জুন জুলাই 
মাসে (যখন সবেমাত্র প্রথম কটি একসিস 
রাচ্ছে ) তখনই করা দরকার। তা না হলে, 
পরে সব একসিস বেরিয়ে গেলে এবং একসিস 
বড় হয়ে গেলে কোনটি কোন একসিস তা ধর! 
যায় না। is 
.. একসিসগুলি মার্ক। হয়ে গেলে গাছের গোড়ার 
থেকে বীজ নেওয়া যেরকম বোকামি, ফল বেশী 
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পেকে গেলে তার থেকে বীজ নেওয়াও সেই- 
রকমই বোকামি। বৃষ্টি থেমে গেলে ও তাপ- : 
মাত্র! একটু কমে এলে অক্টোবরের শেষ দিকে: 
এই গাছগুলি থেকে ফল তুলতে হবে। 1 

পুষ্ট ফলগুলি গাছ থেকে তুলেই বীজ ata 
করে নিয়ে কাঠের ছাইয়ের সঙ্গে ভালোভাবে 
মিশিয়ে প্রাথমিক বীজতলায় ফেলতে হবে। 
এইভাবে বীজ ফেললে ৭৭ শতাংশ পর্যন্ত অঙ্থ- 
রোদগম পাওয়! যায়। ফলগুলি রোদে শুকিয়ে 
তারপর যেভাবে সাধারণতঃ বীজ বার কর!। 
তাতে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়। 

বড় এলাচের স্বস্থ সবল বাগান করার জন্য 
প্রয়োজন হল নীরোগ চারা গাছের। এইচারা 
গাছের জন্য বীজ বাছাই করা বেশ কষ্ট সাপেক্ষ । : 
বড় এলাচ গাছ সম্বন্ধে ভালমত জ্ঞান না থাকলে | 
এই কাজ করা যাবে না। তাই এখন দাঞ্জিলিং- 
এর পার্বত্য অঞ্চলের এই অর্থকরী ফসলের 
উন্নতি করতে হলে সকলের আগে প্রয়োজন 
হোল, এই ফসল সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকা। 

এই ফসলের চাষ বেশী করে, বিদেশে রপ্তানী 
করতে পারলে অন্যান্য মশলার মত এর থেকে 
যথেষ্ট বৈদেশিক মুত্র উপার্জন কর! যেতে পারে। 








সপ সী পপ পা 












Ax বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলায় প্রায় 
প্রতি বছরেই উচু বাইদ ও মাঝারি জমিতে 
“ata” ধান, পরিমিত এবং সময়মত জলের 
অভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই ক্ষতির হাত থেকে 
নিস্তারের উপায় এমন ফসল" ফলানো? যেগুলো 
স্বল্প বৃষ্টিতে ফলবে এবং বর্ষা শেষ হবার আগেই 
ফসল চাষীভাইদের ঘরে উঠবে । এসব উচু 
(বাদ) ও মাঝারি জমিতে বর্ধাকালীন আলু, 
ফুলকপি, মূলা, পালং, GEA, বেগুণ, সয়াবীন। 
টমাটো, ফ্রেঞ্চবীন ইত্যাদি লাগালে বর্ষ। শেষ 
হবার আগেই চাষীভাইর। পর্যায়ক্রমে একের পর 
এক ফসল তুলতে পারবেন। গত বছরে 


পুরুলিয়ার কয়েক জন কৃষক তাদের নিজেদের 
জমিতে এ সব ফসলের চাষ করে লাভবান 
হয়েছেন। অন্যান্য কৃষকরাও যাতে এইসব 
ফসলের চাষ করতে পারেন, সেজন্য এই প্রবন্ধে 
এর চাষ সম্বন্ধে আলোচনা কর! হলে! | 


বর্ধাকালীন ফুলকপির চাষ 


জলদি জাতের ফুলকপির বীজ “আলি 


মার্কেট” “আলি ওয়াণ্ডার” ও “পুসা কাটকী” 
সবচেয়ে ভাল। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি উঁচু 
করে বীজণ্ভল। তৈরি করুন। বীজতলায় যথেষ্ট 
পরিমাণ শুঁকনে। ও পচ! গোবর সার ভালোভাবে 
মিশিয়ে দিন। এক কাঠা পরিমাণ জমিতে কপি 


রিয়া, বীণ): Tater 





SPS Geiger 


০৮৫23 


৯ 


149 চা , 






চারা লাগাবার জন্য ৫-৭ গ্রাম বীজ লাগবে । 
.. বীজগুলে! শুকনে! মাটির সঙ্গে মিশিয়ে আধ 
ইঞ্চি গভীরে বীজতলায় লাইন করে বুনে দিন। 
_!_ বীজতলার ওপরটা হাত দিয়ে ভালোভাবে সমান 
করে দিন। পরে বীজতলার ওপর সারি দিয়ে 
+ হালকাভাবে জল দিয়ে শুকনে| খড় চাপ! দিন। 
' .. কয়েক দিন সামন্ত সামান্য জলের ছিটা দিতে 
হবে, যতদিন পর্বন্ত অঙ্কুর ন! জন্মায়। অঙ্কুর 
হলেই শুকনো খড়গুলে! তুলে দিন, নইলে 
চারাগুলি ere হয়ে যাবে। 
বৃষ্টির হাত থেকে চারা রক্ষার জন্য বাঁজতলার 
ওপর মাচানের প্রয়োজন হবে। বীজতলার চার 
ধারে বেশ ভালে। করে ১০% বি-এইচ-সি 
(Stet) ভালোভাবে ছড়িয়ে দিন। বীজতলায় 
এ.:১৫-২* দিনের মধ্যে চারা যখন ৪-৬” ইঞ্চি 
হবে, তখন জমিতে রোয়া কর! চলবে। 
ক্ষেতে চারা লাগানোর অন্ততঃ দশ দিন 
আগে আধ গ্রাম এ্যামোনিয়াম মলিবডেট এক 
লিটার জলে গুলে সকালের দিকে চারাগুলির 
- ওপর ছিটিয়ে দিন এবং এঁদিনই বিকালে ৪ গ্রাম 
বোরাঁজ্স এক লিটার জলে মিশিয়ে চারাগুলির 
ওপর ভালোভাবে স্প্রে করুন। এ্যামোনিয়াম 
. মলিবডেট এর সঙ্গে ইস্টিকার জাতীয় ওষুধ যেমন 
Pt অধব| টেলন মিশালে বর্ষার সময় গাছের 
পাত! থেকে ওষুধ সহজে ধুয়ে যায় ন1। 
[জমিতে মলিবডেনাম নামে গোঁণ পুষ্টিকর 
খানের অভাবে ফুলকপির পাতাগুলি রুগ্ন হয় 
_ এবং বদরের লেজের মত বেঁকে যেতে দেখা 
যায়। বোরনের অভাবে ফুলকপির ডাটা পুষ্ট 


















28 


বনুন্ধর! £ আশ্বিন £ ১৩৭৮ 
হয় না এবং কাপ হয়। ফলে কপির ফুল জমাট 
না বেঁধে আলগা হয়। ] 

জমি তৈরির সময় কাঠা প্রতি ২-২২ মণ 
শুকনো পচ! গোবর সার দিয়ে ভালোভাবে চাষ 
করুন অস্তুতঃপক্ষে তিন চার বার। পরে দেড় 
ফুট দূরে দূরে ৪-৫ ইঞ্চি গভীর করে “দাড়” 

বা “ভেলি” বানান। এঁ গর্ভের ভেতরে কাঠা 

প্রতি 23 (আড়াই) কেজি নাইট্রো-ফসফেট 
(স্থফলা! ২* : ২০) এবং ১ কেজি পটাশ ঘটিত 
সার কোদাল দিয়ে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে 
মিশিয়ে fea এ রাসায়নিক সারের সঙ্গে কাঠা . 
প্রতি ৭৫ গ্রাম বোরাক্স গুঁড়ো করে মিশিয়ে 
দিন। সার প্রয়োগ করবার ৫-৭ দিন পরে 
চার রুয়ে দেবেন। : 
চাপান সার 

চাপান সার ছুবার দিতে হবে। প্রতিবারে 
কাঠা প্রতি nen কেজি ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়ম 
নাইট্রেট সার দ্বিতে হবে। চারা রোয়ার 
১২-১৫ দিনের মধ্যে প্রথম চাপান সার এবং তার 
২০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার দিতে হবে। 
ক্যালসিয়াম এামোনিয়াম নাইট্রেটের বদলে 
প্রতিবার কাঠা প্রতি এক কেজি ইউরিয়া" সার 
দেওয়া চলবে | বি 
চারা রোয়া | : 

জমি থেকে “দাড়” বা ভেলিগুলির অন্তর 
৫-৬” ইঞ্চি উচু হবে। প্রতিটি ভেলির দূরত্ব 
দেড় ফুট এবং প্রতি ভেলিতে এক ফুট অন্তর 
চারাগুলি লাইন করে লাগান এবং চারার ফাঁকে 








বন্ুন্ধর! £ ত্রয়বিংশ বর্ষ £ ৬ষ্ট সংখ্যা 


ফাকে ভেলির একপাশে সয়াবীন বুনে দিন। 
এক কাঠা জমিতে কম করে ৫০০টি কপির চার! 
লাগবে। 
শস্ত পরিচর্যা 

CHF মাকড়ের হ।ত থেকে রক্ষার জন্য ফুল 
ধরার আগেই প্রতি কাঠায় ২৫০ গ্রাম ৫%) 
বি, এইচ, সি, ৪*-৫০ লিটার জলে মিশিয়ে 
ভালোভাবে ছিটিয়ে দিন। প্রয়োজন বোধে, 
পরে ২-৩ বার ২০ গ্রাম ডি,ডিঃটি, ৫০% এবং 
৪ fafa, মেটাসিড ৫ লিটার জলে গুলে 
ছিটাতে হবে। চার! রোয়ার ছুই সপ্তাহ পরে 


প্রতি বারই ২ গ্রাম মলিবডেট এক লিটার জলে 
মিশিয়ে গাছগুলির ওপর ভালোভাবে ছিটিয়ে দিন | 
ফসল তোলা 

চার! রোয়ার দেড় থেকে ছু মাসের মধ্যেই 
ফসল ভোলার উপযুক্ত সময়। 
বর্ধাকালীন আলুর চাষ 

কাকড় ও পাথুরে নয় এমন উচু ও মাঝারি 
জমিতে বর্ধাকালে আলুর চাষ কর! যায়। কিন্তু 
জমিতে এ টেল মাটির পরিমাণ বেশী থাকলে ব! 
মাটি অগৃভীর হলে এসব জমিতে আলুর চাষ না 
করাই BSS) ও-এন ২২৩৬, খুরগী চন্দ্রমুখী, 
খুরপী চমৎকার ইত্যাদি জাতের আলু বীজ বর্ধা- 





» 





কালে লাগাবার উপযুক্ত জাত। জ্যৈষ্ঠ আবাঢ় 
সে আলু লাগাবার সময় কাঠা প্রতি আলুর 
: আকার অনুযায়ী ৮-১৫ কেজি আলু লাগবে। 
. বর্ধাকালে গোটা আলু বীজ লাগানো উচিত। 
কারণ কাটা আলু পচে ষেতে পারে । 
যে জমিতে বর্ষাকালে আলু লাগানো হবে, 
. নিয়ে চাষ শুরু করা উচিত। কাকড়, পাথর, 
টি আগাছা প্রভৃতি জমি থেকে বেছে ফেলতে হবে 
জমি তৈরির সময়। তারপর ভালোভাবে চাষ 
করে মই দিয়ে মাটিগুলে! গুড়ো করে ফেলতে 
হবে চাষের সময় কাঠা প্রতি ১ মণ শুকনো 
ও পচ গোবর সার দেওয়! দরকার। বেশী করে 
গোবর সার দিলে জমির উর্বরতা ও জল ধরে 










“fies চাষের পর দেড় ফুট দূরে দূরে 
te চওড়া এবং ৫-৬ গভীর গর্ত করুন। 
__ সেই গর্তে কাঠা প্রতি এক মণ শুকনো পচ! 
cota সার দিয়ে কোদালের সাহায্যে কুপিয়ে 
দিন। কাঠ প্রতি ২২ কেজি নাইট্রো-ফসফেট 
: (সুফল ২০: ২০) এবং ১ কেজি পটাশ ঘটিত 
‘সার এবং তার সঙ্গে ৭৫ গ্রাম বোরাক্স ভালে 
_ করে গুঁড়ো করে কোদাল দিয়ে মিশিয়ে দিন। 
| পরে শুকনে| মাটি দিয়ে জমি থেকে অন্তত 
8-১২“ উঁচু করে দাড় বা ভেলি Bre 








বসুন্ধরা ig £ ১৩৭৮ 

আলুর বীজ লাগাবার আগে শোধনের জন্য 
ওষুধ দরকার । এক কেজি আলু বীজ শোধনের 
জন্য আধ গ্রাম এ্যারিটন-৬ আধ লিটার জলে 
১-২ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্রতি ফাড়ে 
বীজ ৯ দূরে দূরে লাগাতে হবে এবং ফাকে ৷ 
ফাকে ফ্রেঞ্চবীন বুনে দেওয়া যায়। যাতে একই 
জমিতে ছুটে! ফসল পাওয়া যায়। ' 

চাপান সার ছুবার দিতে হবে। প্রতিযারে 
কাঠা প্রতি ১ কেজি ইউরিয়া দিতে হবে। 
শৃস্ত পরিচর্যা রি 

জলদি ধসা ব! নাবী ধসা রোগ আলুর 
অন্যতম প্রধান শক্র। মেঘলা আকাশ, স্তাত- 
CRS আবহাওয়া! এবং বৃষ্টি হলে ধসা রোগ 


মহামারী হয়ে ফসলের সর্বনাশ করবে। সুতরাং 
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আলুর গাছ যখনই ৮-১০ ইঞ্চি হবে তখন 
থেকে প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতি ১৫ দিন 
অন্তর ২-৩ বার ওষুধ দিতে হবে। এক কাঠ! 
জমিতে ওষুধ ছিটাবার wy ১০. লিটার অথবা! 
কেরোসিনের আধ টিন জলে ৪০ গ্রাম বলাইটস : 
অথবা ফাইটোলেন ওষুধ মিশিয়ে ভালো করে 
পাতার নীচে ও ওপরে canara দিয়ে ছিটিয়ে দিতে 
হবে ওষুধ মেশানো জল। সব সময়েই কড়া 
রোদের দিন ছিটাতে হবে। 
ভাত্র-আস্থিন মাসে এই ফসল তোলা যাবে। 





হাওড়া জেলার কয়েকটি ব্লকের মাটি নোন!। 
জোয়ারের জলের যাওয়া আসার পথে পড়ে 
থাকে সমুদ্রের নুন Sati! মাটি এইভাবে 
লবণাক্ত হয়ে পড়ার ফলে এইসব অঞ্চলে ভাল 
করে চাষ কর! সম্ভব হয় Ai! একটি ফসল 
তুলে সার! বছর জমিটি ফেলেই রাখতে হয়। 
এই রকম লবণাক্ত জমি রয়েছে এই জেলার 
উলুবেরিয়া, বাগনান, শ্যামপুর, জগত্বল্লভপুর ও 
আমতা রক এলাকাগুলিতে। 


Brg বুক আগর পথ 
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__ সুন্দরবনের নোনা অঞ্চলতে। সুবিদিত। 
 নোনার ফলে চাষ বাসের অন্ুবিধা এবং তার 
: অনিবার্ধ ফলাফল দারিদ্র । সুন্দরবনের এইতো 
ছবি। সুন্দরবনের বিস্তৃত এলাক৷ যা একটি 
.. ফসল তোলার পর খালি পড়ে থাকে সেখানে 
। গত বছর পরীক্ষামূলক ভাবে তুলোর চাষ করে 
os খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়। 

পরীক্ষার ফলে উৎসাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের 
.. সমুদ্রপোকুলবতি অঞ্চলগুলি, যেখানঝ্মার _মাটি 
লবণাক্ত সেখানে পরীক্ষামূলকভাবে ক্ুলোর চাষ 
করা হয়। হাওড়া জেলার নোন। অঞ্চলগুলিতে 
যেমন জগতবল্লীভপুর; আমতা, লাভপুরঃ বাগনানঃ 
: উলুবেরিয়। ইত্যাদি অঞ্চলগুলিতে ধান কাটার পর 

- তুলোর চাষ এই উদ্দেশ্যেই এ বছর কর! হয়। 
হাওড়া অঞ্চলের কয়েকটি ব্লকে সম্প্রতি ঘুরে 
আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমতা রক খামারটি 
তারই মধ্যে একটি। সেই সময় এই ব্লকের 
বিভিন্ন মাঠে চলছিল বোরো! ধান কাটার কাজ। 
. কাটার অপেক্ষায়ও ছিল দাড়িয়ে মাঠের পর মাঠ 
সবুজ ক্ষেত। এই ছবি দেখেই মন প্রায় ভরে 
উঠেছিল। কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক জানালেন 
তুলোর চাষও দেখাবেন। তুলে দেখার আশায় 

আমতা ব্লক খামারের পথে রওনা হলাম। 

হাওড়া জেলায় অবশ্য এত সুন্দর তুলোর 
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ক্ষেত দেখবো আশা করিনি । খামারে ঢুকতেই 
চোখে পড়লে! থেকো থোকা তুলোর গুচ্ছ। 
খামারের ২৫ বিঘা জমির প্রায় ১০ বিঘাতে 
তুলোর চাষ করা হয়েছে। ফসল তখন তৈরি 
হয়ে গেছে । গাছে গাছে তুলোর গুচ্ছ গুচ্ছ ফল 
কিছু কিছু বড় বড় ব্যাগে ভরে সেই তুলো রাখাও 
হয়েছে। রোজই বীজ ফুটে তুলো বার হচ্ছে। 
তুলে! তোলার কাজে ব্যস্ত তাই সবাই দুহাতে 
ভুলেও শেষ করা যায় না। 

ফসল খুবই ভাল হয়েছে। এই সব জমি য! 
আমন ধান কাটার পর পড়েই থাকতে! তা এই- 
ভাবে এখন বাবহারোপযোগী হয়ে উঠবে বলে 
আশা কর! যায়। কৃষকের নতুন আয়ের পথও | 
সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিয়েছে । | 

এই খামারের তুলোর চাষ দেখতে আসছে 
আশপাশ অঞ্চলের চাষীর! । চোখে তাদের 
ওঁৎসুক্য, মনে দ্বিধা ও ছন্দ। মুখে নানা প্রশ্ন । 
তুলোর ফলন দেখে, এবং এর বিক্রির ব্যবস্থার 
কথ! শুনে, অনেক চাষীরাই এবছর ঠিক করেছেন 
যে আগামী বছর তারাও তুলোর চাষ করবেন। 
বছরে আর একটি ফসল-_অর্থাৎ কিছু বেশী 
টাক! ঘরে তোল1। এতে উৎসাহ কার নী হয়। 
তারপর চাষের খরচের SITS] সরকারী সাহায্য 
নান! ভাবেই পাওয়া যাচ্ছে | 





জগ পদ্মার জয় যাত্রার পর gay গবেষকরা! 
কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন ন1। উন্নত আরও 
নতুন নতুন জাতের ধান WH করার জন্য কাজ 
করে যাচ্ছিলেন। সম্প্রতি আর একটি নতুন 
জাতের ধান কৃষকরা পেয়েছেন | এর নাম হয়েছে 
পঙ্কজ 1 এটি অধিক ফলন জাতের ধান। গত ছুই 
বছরে সরকারী কৃষি খামারে পরীক্ষামূলকভাবে 
পঙ্কজ জাতের ধানের চাষ করে দেখা গেছে, এই 
ধান নিচু এবং মাঝারি নিচু জমির পক্ষে উপযুক্ত । 
যে সব জমিতে ভাসামানিক, নাগর1, ঝিঙেশাল 
এবং অন্যান্য এই রকম ধানের চাষ করা হয়, 
সেইসব জমিতে পঙ্কজ ধান ভালভাবে চাষ করা 
যাবে। এবং যেহেতু ধানটি অধিক ক. লি 


__ জাতের, তাই ফলনও এ ধানগুলির ছলনা বেশী 


fe হবে 1 

অধিক ফলনশীল ধান চাষের কী 
_ পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে পড়েছিল, 
মাঝারি ও নিচু জমির উপযোগী, তেমন অধিক 


__ ফলনশীল জাতের ধান কিছু ছিল না। অথচ 
| পশ্চিমবঙ্গে নিচু ও মাঝারি জমির এলাকা খুবই 
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an সুবিধা মত বেশী ফলনশীল জাতের ধান 
Al পাওয়া যাওয়ায় কৃষকর! বাধ্য হয়েই চলতি 
ধানগুলির চাষ করেছিলেন । এই পঙ্কজ ধান 
__ পশ্চিমবঙ্গের চাষীদের সামনে এক নতুন সম্তাবন! 
. এনেদিয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়! বা বৃষ্টিপাতের ধরণ 
এমনই যে নিচু জমিতে সহজেই জল জমে থাকে | 
| আই-আর-৮ ও জয়৷, এ দুটি ধানই ফলনের দিক 
থেকে কৃষকদের খুবই মনের মত বটে, তবে 
কৃষকর! ইচ্ছামত জায়গায় এই দুটি ধানের” চাষ 
করতে পারেন না। কারণ আই-আর-৮ ও 
জয়! জমিতে বেশী জল দীড়ানো। সহা করতে পারে 
ALL কিন্তু পঙ্কজ ধানে বেশী জল গাছের পক্ষে 
ক্ষতিকর হবে না। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা! অনেক 
দিন ধরেই এই রকম একটি ধান চাইছিলেন। 
এবার এই ধানটির চাষ পদ্ধতির কথায় আশ! 
[ক। পঙ্কজ ধানের চাষ পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে 
.. আই-আর-৮ বা জয়া ধানের মত। জুলাই 
মাসের মধ্যে চারা রোয়া শেষ করতে হবে। 
৪-৫টি পাতা হলে চার! রোয়ার উপযুক্ত হবে। 
চারা ১ ইঞ্চির বেশী গভীর করে ও সারি করে 
৩-৪টি করে চার! একসঙ্গে ৬ ইঞ্চি ১৬ ইঞ্চি দূরে 
দূরে লাগাতে হবে। বীজতল। থেকে চার! তুলে 
যত শীয় সম্ভব তাড়াতাড়ি রোয়। উচিত। যদি 
কোন কারণে মাঝে মাঝে লাগানে। চার! মরে 
গিয়ে থাকে তবে রোয়ার ১০ দিনের মধ্যে নতুন 
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চারা সেই সমস্ত ফাঁকে লাগানো উচিত। . 
_ রোয়ার ৩০-৩৫ দিন পর ১২ কেজি নাইট্রো- 
জেন, গাছের বাড় বুঝে সার দিতে হবে। 
রোয়ার ১০-১২ দিনের মধ্যে একবার হাত 
নিড়ানি দেওয়া প্রয়োজন। ২০ থেকে ২৫ 
দিনের মধ্যে আরও একবার নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে 
নিড়ান দেওয়! দরকার | ৃ 
রোগ ও পোকার আক্রমণের জন্য যথারীতি 
ব্যবস্থ। নিতে হবে। সেচ সম্বন্ধে স্থানীয় গ্রাম 
সেবক বা ব্লকের সঙ্গে যোগাযোগ করে যেন 
ভালভাবে এ বিষয়ে জেনে নেন। 
এই ধান সাধারণত ১৪০ থেকে ১৬০ দিনের 
মধ্যে কাটা যাবে। পঙ্কজ ধান কেটে, গম চাষ 
করার সম্ভীবন। আছে । বিশেষ করে সোনালিক! 
জাতের গম । এদিক থেকে এই ধানের চাষ করে 
একাধিক ফসল একটি জমি থেকে তোলার 
সুবিধাও কৃষকরা পাচ্ছেন। | 
চাষ করতে গেলেই বীজের প্রশ্ন alors 
অনেকেই প্রশ্ন করেন বীজ কোথায় পাবেন। 
এই জাতের বীজ সরকারী কৃষি খামারে কিছু 
পরিমাণ পাওয়া যাবে। তাছাড়! এন, এস, সি, 
এবং তরাই ডেভালপমেন্ট করপোরেশন পঙ্কজ বীজ 
আনিয়ে বিলি করার ব্যবস্থা করেছেন। উৎসাহী 
চাষীর! এই বীজ সংগ্রহ করে Se ধানের চাষ 
করে দেখুন। ভাল ফলনের GT কৃষকর। যেন 
কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন । 
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ডাইথেন 
আহা | জেড ৭৮ 


বেচারার AT PAA "মদ ব্রেল 


মারা গেল... ০৫১৯ 


অথচ মাত্র 
৩০ টাকায় 
Ad রক্ষা 
পেত। 


NAD খ্রচায় ডাইপেন জেড -*৮ 
খাবস্ার করলে কৃষিতে মোটা বিনিয়োগ 
গ্থরক্ষিত খাকবে। গাছের রোগ 
ধনিয়োধ করতে ডাইখেন-এ রয়েছে 

এক WES ক্ষমতা | ডাইথেন 

গাছের পাতা, ফুল ও ফলের কোন 
ক্ষতি করেনা । বরং ভালভাবে 

(বেশী ফলিয়ে লাভবান করে) 

















স্ব্ণলত| | তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য 


নতুন বর্ষণে ভিজে মাটির সৌদ! গন্ধে মাতোয়ারা 
নব কচি কিশলয় সবুজে সবুজে ভরা 
ফেলে ছেয়ে মাটি মা'র বিস্তৃত অঞ্চল, 
পেয়ে গেছে জাগার প্রেরণ! তার! বাঁচার সম্বল। 
রসাল মাটিতে তাই জাগে কোন আশার বন্ধা 
_ সোনার ফসলে তার! ভরে দেবে মানব সংসার । 
ইন্পাতের ফল! কী cree Fe একপাশে-- 

__ সৰ্বদ! সজাগ আছে কে তাহারে নাশে। 
নির্ভয়ে বাড়ে আজ, মুখ চেরে যার... | 
আশার স্বপন দেখে সবে এ ধরার । 

ভুলে গিয়ে বৈশাখের Ga দীর্ঘশ্বাস, 
করুণায় আর্দ্র হয় বিশুঞ বাতাস; 
চলমান মেঘ ঢাকে ছায়া দিয়ে যার কচি মুখ 
: অশ্রু দিয়ে মোছাবারে চায় যার ছুখ-*' 
ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে সেই স্বর্ণলত! রি 
মেটায় মোদের ক্ষুধা আনে নব জীবন বারতা। 


aa 





বন্তার জলে থৈ থৈ মুরশাঁদাবাদ। প্রান্তরের পর 
প্রান্তর বন্তাক্রি্ট শস্তভূমি আজ শুধুই কৃষকের দীর্ঘ- 
স্বাসকে ঘনীভূত করছে। 





এখনও আকাশে মেঘ। তাই পাট কেটে ঘরে 
তোল। এক সমস্যা | 





কৃষিভূমি জলাভূমি সবই একাকার । এই বন্যায় 
ধান গাছ এক গল! জলের তলায়। 





একি চলতি পথ না৷ জল পথ? নদীয়! জেলায় 
ৰ্যার জল এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। 





আমর চৈতালীমুগ চাষের সঙ্গেই বেশী 
পরিচিত। এটা সাধারণতঃ ফাল্গুনে লাগিয়ে ছু 
মাস পর কেটে নেওয়া হয়। কিন্তু এর পরও 
এমনকি এ্যাপ্রেষ্ট মিউটেন্ট সরষে ও গম কেটেও যে 
“বৈশাখী মুগ” লাগানো যেতে পারে তার সঙ্গে 
আমরা সম্প্রতি পরিচিত হয়েছি। এই মুগ চৈত্র 
ও বৈশাখের মাঝামাঝি পর্যন্ত সচ্ছন্দেই লাগানো 
_ চলতে পারে। মাত্র দু'মাস (৬৫-৭০ দিন) 
সময় নেয় পাঁকতে। 
শুধু কি এই অল্প সময়ে একর প্রতি ৮-১০ 
_ মণ মুগ ডাল পাওয়া! যায়। এই শস্ত জমিতে 
_ জৈব সার ও নাইট্রোজেন সার যোগ করে জমির 
 উর্ধরত। শক্তিও বাড়ায়। 
এই শস্তের চাষ পদ্ধতিও খুব সহজ । জমিতে 
আড়াআড়ি চাষ দিয়ে ও মই দিয়ে জমি তৈরী 


চাষ দেওয়ার আগে জমিতে একর প্রতি 


১২৫ কেজি সুপার ফসফেট সার ছড়িয়ে দিতে 
হয়। যদি কমজোর! জমি হয় তবে এই সঙ্গে 
২৫ কেজি খ্যামোনিয়াম সালফেট সারও ছড়িয়ে 
দিতে হবে। অবশ্য দৃষ্টি রাখতে হবে যে গাছ 
not বেড়ে না যায়, তাহলে ফলন 
: ~ hw উন্নয়ণ আধিকারিক 

উর ভিপি ents 


Tay যায় দার 


অপেক্ষাকৃত কম হয়ে যাবে। 

একর প্রতি ১০ কেজি বীজ ছিটিয়ে gare 
হলে, হান্ধা লাঙ্গল ও মই দিয়ে মাটি চাপা দিতে 
হয়। অথবা লাঙ্গলের পিছনে ২৫ সেঃমি, থেকে 
৩০ GINA, দূরত্বে সারি করে বুনতে পারলে 
ভাল হয়”এতে গাছের পরিচর্যা করার সুবিধা 
হয়। 

গাছে অন্ততঃ দুবার সেচ দিতে হয়। প্রথম- 
বার বীজ বোনার আগে মাটিতে উপযুক্ত রস. 
আনার জন্য এবং দ্বিতীয়বার গাছে ফুল আসার 
পর। 

গাছে ফল আক্রমণকারী পোকার শ্রাছুর্ভাব 
হলে ২ কেজি ৫* ae 
ডি, ডি, টি, ৩০০ লিটার জলে গুলে ate 
পিচকারীর সাহায্যে ছিটিয়ে দিতে হবে। 

ফল পাকলেই সময়মত তুলে ফেলতে হবে, 


তা না হলে দানাগুলি ঝড়ে পড়ার টানা টু 


আছে। আগেই বলা হয়েছে একর প্রতি ফলন, 
প্রায় ৮১০ মণ গাওয়া! যায়। 

এমনও দেখা গেছে ফসলগুলি তুলে ফেলার 
পর, গাছগুলি মাটিতে চষে মিশিয়ে দিলে পরের 
শস্যের ফলন বেড়ে গেছে। 
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শতাংশ জলে গোলা 7 


সাজবদলের পালা | মলয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


সাজ বদলের পাল! এবার 








5. জেমেচলারদিন। 
__ বর্ধাভাঙ! উজল সোনা-রোদ 
__ জাগায় বুকে নাম-না-জান! বোধ, 
/ মনখানি চায় কীষে 
** বুঝতে নারে নিজে; 
খুশি হয়েই দিতে সে চায় শোধ 
কোন্‌ মহাজন-কাছে নেয়! 
আনন্দেরি খণ। 


ভুবন ভরে আলোয়, রঙে-_ 

ভরে নতুন সুয়ে 
পরশমণি ছোয়ায় প্রাণে 

নরম এ ছপুরে। 
_ কুটিরদ্বারে দূরের পানে চেয়ে 
tafe যে ওই আপন হারা মেয়ে, 
ৃ অচিন বিভাব ফোটে 
ইউ সরস ছুটি ঠোটে £. 
- শিউলি স্থরে আনন্দ গান গেয়ে 
শরৎ কখন্‌ নিয়ে গেছে 

ওকে স্বপনপুরে ॥ 





(এ বছরও রেহাই পেলন! পশ্চিমবাংল। বন্যা 
থেকে। গত বছরের মতো৷ জেলায় জেলায় 
বস্তার মার সহা করেছে পঃ বঙ্গ । বন্য! মানেই 
খাগ্ভশস্তের সর্বনাশ । সেই আযাঢ়ের শেষ বা 
শ্রাবণের গোড়া থেকে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে 
বন্যার রূপ । অনেকের সাধে সাধ্যে গড়ে তোলা 
বীজতলার আমন ধানের চার! জলের অতলে 
ডুবে মরল। ক্ষুধা নিবারণের সুধা লুট করল 
বন্যার দানব । শ্রাবণেইতে। চাঁর়। রোয়। হোত 
ক্ষেতে। সেই শ্রাবণ বৃথা! বয়ে গেল। বন্যার 
জলে টই টদ্বুর তখন নদী খাল বিল মাঠ ক্ষেত 
রাস্তা ঘর বাড়ি । 

পঃ বঙ্গ সরকার মুশকিলের আসান দিয়ে 
নির্দেশ দিলেন কৃষকরা যাতে ডেপগ প্রথায় 
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চারা তৈরি করেন। ডেপগ প্রথায় 
বীজতল! তৈরি করে নতুন চার! করতে ষে বীজ- 
বান লাগবে; তারও ব্যবস্থা করলেন সরকার । 
শ্রাবণ গেল-_ভাদ্রও গেল। arta বাড় বাড়ল 
eal থেকে জেলায় অবস্থার অবনতি হোল | 
_.. আর বন্যার মার সহ করে ক্ষতির দুঃখ ভুলতে 


চেষ্ট। করে যে কৃষকর! ডেপগে বীজতলা বানিয়ে ' 





চার তুলল, সেই চার! রোয়ার ক্ষেত তখনও 
বন্য! দানবের ধ্বংসক্ষেত্র হয়ে রইল । এইভাবে 
এলো আশ্বিন। আজ কান্তিকের চাষের কথা 
বলতে গিয়ে এই বন্যার ভূমিক! বলতে হোঁল। 
বন্যায় তছনছ করে দেয়া বাংলার ক্ষেতে জল 
. নামতেই কৃষকরা! আবার ধানচার। রোপণ করল। 
না করে উপায় কি। দেশকে খাওয়াবে কি 
নিজে খাবে কি। যেমন, বনুন্ধর| আমদের সর্বংসহা, 
নি বনুঙ্গরার যোগ্য সন্তান কৃষকরাও সব 
সইতে পারে-_খরা+ বন্যা, ফসলের মহামারী 
.. ইত্যাদি ইত্যাদি । 
Be এই আশ্বিনে কাতিকের কৃষি কথার 
_ কীৰ্তন করতে গিয়ে আশা করে বলি হয়ত বাংল! 
ফিরে পাবে তার হেমন্তের ছবি। হিমগন্ধ 
ছড়াবে বাতাস। ধান পরিনতি পাবার দিন গুণে 
এগিয়ে যাবে বাংলার রোদে হিমে হাওয়ায়। 
_ এবার কান্তিকের কর্তব্য কথ! কিছু বলি। তবে 
একটা কথা-যে যে অঞ্চলে বন্যার জল যথ! 
সময়ে নেমে গেছে ঝ ধান চারার বিশেষ কোনো! 
ক্ষতি হয়নি। সে অঞ্চলের কৃষকরা ধান 
চাষে নীচের লেখা মতো কর্তব্য করবেন। আর 
যে অঞ্চলে বন্যা ধান চারার সর্বনাশ করে দিয়েছে 
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ব! ক্ষেতে এখনে! জল নামেনি সে অঞ্চলে কৃষকরা 
রবিশস্ত এবং শীতকালীন শস্যের চাষের জন্যে 
এখন থেকেই তৈরি হবেন। সরষে আলু, 
আখ, মুসুরী; ভুট্টা, প্রভৃতির চাষের জন্যে এখন : 
থেকেই তৈরি হওয়া ভালো। ৰ 
ধানে শেষবারের সার এখন দেবার সময়। 
৬ কেজি নাইট্রোজেন দেবেন একর প্রতি এন-সি 
জাতে। রোগ পোকা বাঁচাতে পরিচর্যাও করবেন a 
এখন। [কির 
লিনডেন বা থায়োডেন শতকরা ৩৫ ই-সি রং 
ফোনেট্রোথায়োন শতকর! ৫০ ভাগ ই-সি, ৫০০. 
মিঃ লিটার বা শতকরা! ৫* ভাগ শক্তির জলে 
গোল! বি-এইচ-সি ২ কেজি এবং ২ কেজি কপার 
অক্সিক্লোরাইড ৩০০ লিটার জলে গুলে একর 
প্রতি ছিটিয়ে দেবেন। 
আর শিষে দুধ এলে শতকরা ১০ ভাগ 
শক্তির বি-এইচ-সি, থায়োডেন শতকর! ৫ ভাগ 
ai ম্যালাথিয়ান শতকরা ৫ ভাগ বা সেভিন 
শতকরা! ৫ ভাগ AWS রোদে প্রতি ব্রি 
ছিটাবেন। 
চারা ৩-৪ ইঞ্চি ঝড় হোলে টোরি; শ্বেত. 
সরষে ও বাদামী সরষের ছুটি গাছের মধ্যে ৪-৬ 
ইঞ্চি এবং রাইয়ের বেলায় ৬-৯ ইঞ্চি দুরত্ব রেখে ৷ 
নিড়েন দিয়ে পাতল! করে দেবেন। সাহা 
তুলে ফেলুন নিড়ানি দিয়ে। 
জাব পোকার আক্রমণ ঠেকাতে ৩-৪ দিসি : 
এনড্রিন শতকরা ২০ ভাগ ই-সি, বা ৫-৬ সি-সি 





২৩ 


তার জন্যে শতকরা ২০ ভাগ শক্তির : 





বরা: acai a: : a. সংখ্যা 
“ট্রাইথায়োন শতকর! ২* ভাগ ই-সি প্রতি গ্যালন 
ৰ জলে গুলে  ছিটাবেন। ৫০ গ্যালন জলের 
দরকার প্রতি একরে | 

আর একরকমের মাছির আক্রমণ ঠেকাতে 
| একরে ১ কেজি ডি-ডি-টি ৫০ শতাংশ ব৷ 
- বি-এইচ-সি ৫* শতাংশ ৪*-৫০ গ্যালন জলে 
গুলে ছিটাবেন। 

এই সময়ই বুন্ুন না । এটেল মাটি বা জল! 
জমিতে নয়। উর্বর বেলে দোয়াশ মাটিতে । 
বোনার আগে মাটি চষে ঝুরঝুরে করে নিন। 
চাষের সময় একরে ৮১০ গাড়ি গোবর a 
 কম্পোষ্ট সার মাটিতে মেশাবেন। জল নিকাশের 
সুযোগ কিন্তু রাখবেন। 
ee বীজের জন্যে ছোট ছোট টুকরো নেবেন। 
প্রতি টুকরোতে ২৩টি চোখ থাকবে। ১২-১৫ 
মণ বীজ আলু লাগানো! যায় একরে। পাহাড়ের 
ঢাল ছাড়। সব জায়গাতেই সারিতে আলু 
ভেলি বেঁধে দেয়া হয়! সারির দূরত্ব হবে ১-১৯ 
হাত এবং প্রতি সারিতে ১ বিধত অস্তর বীজ 
লাগাবেন। গর্ত খুঁড়ে পাতলা! করে অলড্রিন 
৫ ভাগ A হেপ্টাক্লোর ৫ ভাগ a বি-এইচ-সি 
১* ভাগ গুঁড়ে ছিটিয়ে বীজ বসাবেন। 
. আসাম আপটুডেট, কুফরী সিন্দুরী, কুফরী 
paral, কুফরী চমৎকার, সি-১, এাকারসেগেন, 
: নার প্রভৃতি হাত ofc জন্যে উল্লেখ্য । 











ate লাগাবেন এ এখন। উঁচু এটেল দোয়াশ 
ie বার করুন। ৮ বার লাঙল দিয়ে ৬ 
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ইঞ্চির বেশী গভীর করে চাষ করবেন। আগাছা! . 
বেছে ফেলে ২-২} হাত দূরত্বে এক বিঘত করে 

নাল! কাটবেন। হ্যা, জমিতে বিঘা প্রতি ৯০ মণ 
কম্পোষ্ট সার দিতে পাঁরেন। তবে আ্যামোঃ 
সালফেট a ক্যালসিয়াম আযামোনিয়াম নাইট্রেট 
বিঘায় ২ মণ কিংবা! ইউরিয়া ৩৫ কেজি দেবেন। 
স্থপার ফসফেট বিঘাঁয় দেবেন ৫* কেজি। খইল 

দেবেন বিঘায় ১ মণ। লাঙল দেবার সময় 


গোবর সার জমিতে দেবেন। সুপার ফসফেট 


আর পটাশ, একসঙ্গে নালায় দিয়ে মিশিয়ে দেবেন। 

বীজের acy আখের প্রতি টুকরোতে ৩টি 
চোখ থাকলে ভালে । ডগার ভাগ ব্যবহার ' 
করলে চারার বাড় ভালো হয়। বীজ আখ 
সতেজ এবং নীরোগ দেখে নেবেন। লাগানোর 
আগে বীজ আখ ৪-৮ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখুন । 

বীজ আখ শোধন করে নেয়া ভালো । ৭০০ 
লিটার জলে ১২ কেজি এরিটন মিশিয়ে ২০ হাজার 
আখের টুকরো তাতে ১ মিঃ ডুবিয়ে ছায়ায় 
শুকিয়ে নিলেই হোল। বিঘা পিছু ৪-৫ কেজি 
হারে বি-এইচ-সি a ৩-৪ কেজি অলড্রেক্স (শত- 
করা ৫ ভাগ শক্তির) গুড়ো জমির areata 
ছড়িয়ে দিয়ে মাটি শোধিত হয়ে যায়। শতকরা 
২০ ভাগ শক্তির বি-এইচ-সি (লিনডেন ) বীজ 
আখে Cet করতেও পারেন | 

নালার মাঝখানে বীজ আখের ছুটি টুকরোর 
মধ্যে কোনো ফাঁক না রেখে বসাতে হবে। 


আর চোখগুলে! পাশের দিকে থাকে যেন *. 


দেখবেন। আখ লাগিয়ে বৃষ্টি না হলে ৮1১০ 
দিন পর সেচ দেবেন। আর সেচ দিয়ে মাটির 





DBI ভেঙ্গে দেবেন। 





দো bet মাটি বেছে নিন। ধান কাটার পর জমি 
_ ছুতিন বার চষে নিলেই চলে। নদীয়ায় আশ্বিনে 
এবং মালদায় কান্তিকে ুন্তুরি বোনা হয়। ভালো 
ফলনের জন্যে ছিটিয়ে বুহুন। প্রতি একরে ১৪ 
কেজি বীজের দরকার | যব, সরষে, রাই প্রভৃতির 
সঙ্গে মিশিয়েও চাষ কর! হয় মুস্তরির। জমি 
তৈরির সময় একরে ৮-১০ গাড়ি cota নার 
RR নদীয়।, মালদ। ও মুপিদাঝাদের জন্য 
__ একরে ২৩ কেজি আযামোঃ সালফেট ব। ১১ 

_ কেজি ইউরিয়! ও ১৫০ কেজি সুপার ফসফেট 
জমি তৈরির সময় দেবেন। বি-৭৭, বি-৩১ এবং 

Free জাতগুলোই উন্নত জাতের মধ্যে ata | 













বাইশ হিসেবে কাণ্তিকেই ভুট্টার বীজ 
বুমুন। বেলে cate pt ও দোয়াশ জমিই ভুট্টার 
.. জন্তে ভালে! । সেচের ব্যবস্থা! ও জল নিকাশের 
ব্যবস্থা ছইই থাকবে। মাটিতে যেন লবন বা 
ক্ষার ন| থাকে। জমি ৭৮ বার বেশ গভীর 
করে লাঙ্গল দিয়ে মাটি ভাল করে ঝুরঝুরে করে 
নিতে হবে। : 
_ ভাল ফলনের জন্য জমিতে পরিমাণমত সার 
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ও ওষুধ দিতে হবে। মাটি কীটমুক্ত করতে শতকরা 
৫ ভাগ শক্তির অলড়িন বা ক্লোরডেন বা হেপ্টা- | 
ক্লোর অথব| শতকরা ১০ ভাগ শক্তির বি-এইচ-সি 
গুঁড়ো একর পিছু ১৫ কেজি করে ছিটিয়ে জমি 
কীটমুক্ত করুন। 'প্রথম চাষের পর একরে ৫ টন : 
আবর্জনা সার দেবেন। এবং শেষ চাষ দেবার 
সময় বীজ বোনার লাইনের ৩ ইঞ্চি পাশে এবং 
২ ইঞ্চি গভীরে ১৫ কেজি নাইট্রোজেন, ৩০ 
কেজি ফসফেট ও ১* কেজি পটাশ দিতে হবে। 
চাপান সার হিসেবে আরো ছু বারে ৩০ কেজি 
নাইট্রোজেন দেবেন জমিতে | 

গঙ্গ-১০১১ গঙ্গা-৩, গঙ্গা সফেদ এবং 
হিমালয়-১২৩ উন্নত সঙ্কর ভুট্টার জাত পশ্চিম 
বাংলার জন্তে উপযোগী | 

বীজ বোনার আগে শোধন করে নেবেন 
বৈকি। একরে ৬-৮ কেজি বীজের দরকার হয়। 
বীজ শোধনের জন্যে প্রতি কেজি বীজের জন্যে 
১ গ্রাম ক্যাপটান দরকার । : ৰ 

লাঙলের ফালের পেছনের গর্তে ১২ ইঞ্চি 
গভীর করে বীজ বুনুন। ছুই চারার দূরত্ব হবে 
৮ ইঞ্চি থেকে ১ “ফুট। সারির দূরত্ব হওয়া 
উচিৎ ২-৩ ফুট । প্রতি একরে ২৪৫৪! গাছ 
হোতে পারে। 


এ 





By সম্ভব হয়েছে ১০ কাঠ! জমিতে রবিখন্দে 
বাড়তি ফসল হিসাবে ৩** টাকা আয়, যে 
জমিতে মহেন্্রবাবু ধান চাষের পর রবিখন্দে 
৫-৩০ টাকার বেশী পেতেন ন1। এবার এঁ জমি 
তিনি নীট ৩০০ টাকা ঘরে তুলেছেন এবং 
এবার অতি বর্ষণ নাহলে অন্ততঃ আরও ১০০ 
টাকা পেতেন। এটা! সম্ভব হয়েছে ধান কাটার 
পর মহেন্্রবাবু কুমড়ো, বিষের চাষ না দিয়ে 
এবার দিয়েছিলেন তুলো। 

উত্তর ২৪ পরগণার সুন্দরবন এলাকার 
(fewer aaa অধীনে বোলপুর অঞ্চলের 
টা খেজুরবেড়িয়া গ্রামের Seay নাথ মণ্ডল সামান্ত 
১০ কাঠী জমিতে তুলে। । চাষ করে মোট তুলো 
পেয়েছেন ১৩০ কেজির মত। যার দাম ৩০০ 
টা ae বেশী । 
গত বছর যখন ব্লক থেকে বা রেডিওর 
টং mee কেবল | ছুলে চাষ সম্বন্ধে আলোচনা! 




















মন a sini বারাসত, ২৪ পরগণা (উত্তর) 


দ্বীনেন্দু শেখর পাল 


হচ্ছিল) অন্ততঃ মহেন্দ্রবাবু সাহস পাননি তাঁর 
বাড়ীর সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত উচু জমিট। কুমড়ো, 
fare না দিয়ে তুলোর চাষ FAT! এবারও 
যখন ব্লক থেকে বারবার বল! হয় তুলোর চাষ 
সম্বন্ধে তখনও মহেন্্রবাবু চুপ করেই ছিলেন। 
আশপাশের প্রতিবেশীরা অনেকেই কিন্তু 
ইতিমধ্যে তুলোর বীজ সংগ্রহ করেছেন ব্লক 


থেকে। প্রতিবেশীর সান্ধ্য মজলিসে বিন! সেচে রা 


তুলোর চাষ সম্বন্ধে যখন আলোচনা হয়, 
মহেন্দ্রবাবু তখন মনে মনে চিন্তা করেন এও কী 
সম্ভব। | 

অনেকে চাষ করছে দেখে তার এক প্রতি- 


বেশীর কাছ থেকে দেড় কেজি বীজ অবশেষে 


একদিন নিষেও এলেন ! ue 
বাড়ীর সংলগ্ন উচু জমি যার, আয়তন চার 
বিঘারও বেশী তারই একপাশে তুলোর এই বীজ 
টুকু লাগাবেন বলে ঠিক করলেন। চাষের * 
ব্যাপারে গ্রামসেবকের পরামর্শ নিয়ে যথারীতি 


2 






খান! লাঙ্গল দিয়ে ভালভাবে জমি তৈরি 
করলেন । সবজি চাষের জন্য রেখে দেওয়। 
৭-৮ মণ গোবর সার জমিতে দিলেন। তারপর 
_ গত ৬১।৭১ তারিখে বীজ বুনে দিলেন। 
চাষ করার পদ্ধতিতে। আগেই জেনে নিয়েছিলেন। 
সেই মত তিনি দূরত্ব দিলেন লাইন থেকে লাইন 
১ই ফুট এবং গাছ ১ ফুট । কুমড়ো, উচ্ছের 
মত মহেন্দ্রবাবু বীজ লাগিয়ে ঢেকে দেন। বীজ 
__ বোনার আগের দিন অবশ্য তিনি tga জল 
দিয়ে বীজ ভিজিয়ে রাখেন। বীজ লাগানর 8 
দিন পর অঙ্কুর বের হয় এবং খড় সরিয়ে দেওয়! 
হয়। ৭-৮ দিনের মধ্যেই সমস্ত চারা বেরিয়ে 
যায়। এবার তিনি একটা হান্ধ। ধরণের ডি,ডি,টি,. 
স্প্রে করেন। 
আস্তে আস্তে উৎসাহ বোধ করতে থাকেন। 
-৩ বার ঘন গাছ তুলে ফেলেন এবং আগাছা 
পরিষ্কার করে দেন। তাছাড়া অন্য পরিচর্যা 
আর বিশেষ কিছু করেননি । 
রর গাছ বার হওয়ার দিন দশেকের 
মাথায় ea পোকা দেখ! যেতে লাগলো । 
সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দরবাবু ডি, ডি,টি, স্প্রে 
করেন। পোকামাকড় দেখে মহেন্দ্রবাবু এবার 
সাবধান হলেন। ২০ দিনের মাথায় ২২ কেজি 
_ ইউরিয়। সমেত ১৫০ গ্রাম ডি, ডি, টি, স্প্রে 
করেন এবং পনেরো দিন পর পর ৪ বার স্প্রে 
করেন। 
8৫ দিনের মাথায় গাছে ফুল দেখ! যায়। 
ফুল দেখে মহেস্রবাবু সত্যিই খুশী হয়ে ওঠেন। 
তাকে যেন নতুন নেশায় পেয়ে বসে। ৬০-৬৫ 













গাছের চেহারা! দেখে মহেন্দ্রবাবু 


বসুন্ধরা £ আশ্বিন £ ১৩৭৮ 
দিনে গুটি ধরতে আরম্ভ করে। তবে পোকার 
উপদ্রবও দেখ! যাঁয়। পো দমনের জন্য উনি 
এবার ১৫ সি-সি এনড্রিন জলে গুলে গাছে 
ছিটিয়ে দেন। এইভাবে ৫-৬ দিন পর পর মোট 
৪-৫ বার গাছে ওষুধ ছিটান I 

মহেন্্রবাবু প্রথম তুলোর ঝুড়ি হাতে বাড়ী 
ফেরেন ১২০ দিন পর। প্রায় ১২ দিন পর পর 
তুলে। তুলতে হয় কারণ এবার চৈত্রের শেষে যে 
বৃষ্টি শুরু হয়েছে ভার যেন বিরাম নেই | অনেকের 
মত মহেন্দবাবুও ঘাবড়ে যান তুলে! তুলবেনকি 
করে। য! হোক অল্প অল্প করে তুলতে তুলতে ৷ 
দেখ! গেল প্রায় ১৩০ কেজির মতো! তুলে! ঘরে 
উঠেছে। | 
তুলো ঘরে তোলার পর মহেন্দ্বাবুর সঙ্গে | 
- একদিন আলোচনা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, 
এবারকার মত যদি বৃষ্টি এবং ফলে তুলো! ক্ষেতে 
পচে নষ্ট না হয়ে যেতো! তাহলে তিনি. আরও | 
৪৩-৫০ কেজি তুলে! ঘরে তুলতে পারতেন। এই 
pica Sta মোট খরচ হয় se টাকার মত। 
লাভের অঙ্ধতো আগেই বলেছি। ১২০ কেজি 
জ্বালানী বাবদ আরও গোট! দশেক টাকা এবার 
তার মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে) গত 
বছরেও এ জমি থেকে ৮-১০ মণের বেশী কুমড়ো 
পাননি এবং যার বাজার দর ২৪-২৫ টাকার 
মত। 
ভবিষ্যত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন 
এবার অন্ততঃ ৮ বিঘা জমিতে তুলার চাষ করবেন 
ও আস্তে আস্তে জমির পরিমাণ বড়ালৰও 
ইচ্ছা আছে। 





১ 





কেরাল। রাজ্যের ত্রিচুর জেলার ঠিক ১৬ কানাড়ার এই গভীর জংগলকে wey উৎ- 
মাইল উত্তরে দাড়িয়ে আছে আজকের শন্য- পাদনে স্বার্থক করে তুলতে শ্রীমারারের অবদান 
_ শ্যামল কানাড়া গ্রাম। কিন্তু ভাবলে অবাক সত্যই ভোলবার নয়। উদয়াস্ত অমানুষিক 
হতে হয় যে, বেশ কয়েক বছর আগেও এই পরিশ্রম করে অবহেলিত বিশাল অরণ্যে প্রায় 
অঞ্চলটি ছিল শ্বাপদ AEM, ঘন অরণ্য। কিন্তু ৮০ হেক্টার জমিকে আজ তিনি উর্বর কৃষি ক্ষেতে | 
পরিশ্রম ও উৎসাহের মণি-কাঞ্চন যোগে সেই পরিণত করেছেন। 
. গভীর অরণ্যও যে শস্তশ্যামল জনপদে রূপায়িত কিন্তু পরিশ্রমের ফল তিনি একা উপভোগ 
হয়ে চাবীর হাসিকে উজ্জল করে তুলতে পারে না করে-অন্তান্য কৃষকরাও যাতে এই জমিতে চাষ 
_ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছে কেরালার একজন বাস করে রোজাগারের পথ বাড়াতে পারেন, 
ty চাষী ভ্রীকোট্টিল শংকর কুটি মারার । তার ব্যবস্থাও করেছেন। এই জমিতেই এখন এ 


২৮ 














শিক সুপারি গবেষণা! কেন্দ্র ও বীজ ধানের 
ঃ এই বিশাল প্রান্তরে সেচের অভাব দূর করার 
জনও: জীমারারের প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রশংসনীয় । 
_ যদিও ১৯৫৪ সালে পিচি সেচ সংস্থা স্থাপিত 
রর - হওয়ায় শ্ীমারারের সেচ ব্যবস্থা! বন্ধ হয়ে.যায়। 
| অবস্ত তার জন্য তিনি মোটেই দুঃখিত নন। 
ce কারণ তিনি জানেন, যে? “দেশের বৃহত্তর স্বার্থের 
} খাতিরে সার Mets লাভক্ষতি মোটেই gre 
eta চাষ বাসের অভিজ্ঞতা, বিষয়ে 
. বলেন যে, “প্রথম থেকেই আমি খাগ্শস্ত চাষ করে 
.. আসছি। বিশেষ করে ধানচাষ করতে আমি 
a বরাবরই ভালোবাসি 1 কারণ, তাতে আমার 
: খামারের মন্তুরদের খাবার যোগাতেও সাহাযয 
য।” ধান ছাড়াও তাঁর খামারে ‘cata’ 
কলা এবং নান! রকম শাক সবজির চাষ 
য়ে থাকে। 

—_ কেরালার আবহাওয়ার পক্ষে মিশ্রচাষ উপ- 
eam স্তরীমারার তার খামারে এখন aig: 
_ শস্তের সঙ্গে সুপুরি ও নারকোলের চাষও শুরু 
_ করেছেন। এছাড়াও, তার আম কীঠালেরও একটি 
ছোটখাটো বাগান আছে। আর আধুনিক 
পদ্ধতিতে গরু, মুরগী পালন করতেও তিনি কম 
_ উৎসাহী নন। 

Batata ভার খামার নিজেই দেখাশোনা 
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করে থাকেন। কারণ তার মতে, মজুরদের হাতে 
হাত মিলিয়ে কাজ না করলে কখনই যথেষ্ট 
ফলনে লাভবান Vem যায়না । তিনি তার 
খামারের উৎপন্ন ধানের প্রায় অর্ধেকই মজুরদের 
মজুরি হিসেবে দিয়ে. দেন। তার ফলে, কেরালার 
খাগ্ভসংকটকালেও ভার মজুরর। দুবেলাই পেট . 
ভরা খাবার পেত। তাছাড়া, প্রত্যেক মজুরকে 
তিনি এক এক Bara জমি দিয়ে স্বাধীনভাবে 
চাষ বাস করার সুযোগ করে দিয়েছেন। 
শ্রীমারার মনেপ্রাণে পরিশ্রমী চাষী হয়েও : 
কেরালার ই, উ, পি, স্কুলের ম্যানেজারের পদেও 


কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করছেন। তারই প্রেরণায় 


এখানে একটি কৃষি যুব সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছে। 
এই যুব সঙ্ঘের চেষ্টায় স্কুল সংলগ্ন ৫* সেন্ট 
জমিতে যে পরিমাণ শাক সবজি উৎপন্ন হয় ত! 
এ বিগ্ভালয়ের ছাত্রদের দুপুরের খাবারের ow 
যথেষ্ট। এই বিদ্যালয়টিকে উচ্চ মাধ্যমিকে পরিণত 
করে এখানের ছাত্রদের কৃষিবিদ্ধা সম্পর্কে উদ্ধ দ্ধ 
করে তুলতেও তিনি অত্যন্ত সচেষ্ট। 
কানাড়ার গভীর জংগলের অনেকখানি অংশ 


আজও Baye হয়ে পড়ে আছে। শ্রীমারার 


২৯ 


এখন সেই বাকী অংশটিকেও চাষবাসের কাজে 
লাগাবার জন্য তংপর হয়ে উঠেছেন। 5 

শ্রীমারারের মত পরিশ্রমী ও উৎসাহী চাষী 
যে কোন দেশের পক্ষেই গৌরবের বিষয় | 


[ফার্ম ইনফরমেসন ইউনিটের সৌজন্তে ] 


পম আপ পপ আজ 











ane oe feta 
, CATHAY ধর করে ফেলুন 


-. খ্বাইছেট ১,-জি হাটি খেকে উদ্ভিদ দেখে প্রবেশ করে ফসলকে পোকামাকড়ের জার 


জুক্ষা VCE তাছাড়াও এই লককিশালী কীটনাশক থা স্পর্শঙনিত বিষক্িয ও বরাক, 
পা পা ইনি ছি সরাসরি মাটিতে 


খাইছে ১,.ছি আপনার আলুর ফলকে এফিতের আক্রমণ খেকে রক্ষা করে। এই এফিত 
সংজাদক ফুটে যোগ (ভাইরাস) ছড়ার GR কলে আলুর ফলন অনেক কমে TT 
নির্দেশ waren খাইলে ১*-জি বাবহার করলে আপনি কেবল ছে একিডফে রোধ করতে 


পারছেন, কৃ নয়, আলুর আনো ভীষণ ধরণের ফুটে রোগের (ভাইরাস) প্রকোপও CAN 


: করতে পারবেন। চু'দকা লাড। 
শ্রম প্রয়োগ ঃ খাইছে ১--তির ছানা প্রতি ছেটে ৮:৫ কিলো অ 
যলানোর সময় নালিডে 


ees 
সযানতাবে ছড়িয়ে fa 1 (১ হেক্টর = ২: নি 


feta প্রয়োগ? লিক বাট come সহ cra বোর সারি গালের হাটিতে 
উপয়োক অনুপাতে মিশিয়ে 


রদ খাইলে fee se se wa net Coe) বত < 


পান WANS পায়বেন। এর অন্ত 
উপরে উদ্লিখিত উপায়ে ছার প্রয়োগ করতে হবে তবে অশ্তপাত ৫ 4 
পাতি ছেয়ে ২* farm: 

প্যাকিং £ ১ ফিলোগ্রাযেজ কৌটোতে ও ৩.৪ কিলোগ্রামের কাগরোর বাকে 


“UTA AETE > efitiine efie OU | 
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ৃ ‘ayaa’ মালিক পর্রিকাটি কৃষি সম উন্নয়ন বিভাগ থেকে ক প্রকাশিত। এই — 
কাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প) নাটক, কবিতা প্রভৃতি। এছাড়। amet, 
পঞ্চায়েত, সমবায় ও পল্সী-অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে। সরকারী ও বেসরকারী 


রচনা ফটো সমেত পাঠালে অগ্রারিকার দেয়া হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠায় *পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। oo 


লেখা পাঠাবার fat এডিটার, বস্ুন্ধর।, কৃষিতথ্য কার্যালয়, ৪২, গ্রেহ্থামন, রোড, 


_ মিকি pr কম কোনে! বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের পূণ ক এতেক = 
ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ ঃ 
SHA —( বাইরের দিক) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক) ১৫৯২ প্রতি সংখ্যা Le 
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা--১০০২ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ Se প্রতি a সাধারণ 7 
5 es প্রতি সংখ্যা | a 









wR £--এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকর! ২০ হারে কমিশন দেয়া হ হয়। 

Le আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 

a. oo শতকর! ১৫২ হারে কমিশন দেয় হয়। | 

- en. <‘ আরম্ভ বৈশাখ নাস থেকে। তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের নতথ a 

চাদ পাঠালে গ্রাহক হওয়। বায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হ্য় | 
প্রতি সংখ্য! ২৫ পয়সা, দি বাৰিক ৬ ৩১ টাকা । 






সমস্ত লেখকদের রচনা! যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
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॥ বনুর্করে॥ 


অগ্রহায়ণ 
$৩99 


সম্পাদিক। £ স্ুলেখ। ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 
কর্তৃক প্রকাশিত 


সবুজ গোখাছ্য উৎপাদনের উপায় 
অমল কুমার চট্টোপাধ্যায় 

আমন্ত্রণ (কবিতা) --- রং 
জ্ঞানদীপ আচার্য 

একটি পল্লী( কবিতা) :-- 
নীলকণ্ঠ ধাড়। 

মূলোর চাষ 

চিত্ৰবাৰ্তী 

টমেটে। ফলান a 
জ্যোতির্ময় ay eth 

পৌঁষের চাষা *** 





রাজা age Sas ধরণের অামোনিয়ায় জাল্ক্ষেট ২*.৬ এন্‌_এদেশের 
জল-হাওয়া atta Sent ক'রে তৈরি। 


রাজা এমনতাবে ভেবেচিন্তে তৈরি করা হয়েছে যাতে জমিতে কম 1 
নাইট্রোজেন খোয়া যায়, গাছপালার খোরাক বাড়ে, ঢের বেশি বাড়বৃদ্ধি FERTILIBZER 
হয়। রাও] অনায়াসে মজুত করা যায় ও সহজে মাটিতে মিশে যায়। | 98888062887: 
গবেষণায় দেখ! গেছে, ধানচাষের পক্ষে রাজা সার সবার সেরা। রাজা 
সারে ডাঙা বা জলাঞ্জমিতে সোনা ফলিয়ে আপনি হবেন কৃষক রাজ1। 
এবার থেকে জমিতে দিন রাজ সার। 















catete fears 
পাছেজ? 


আপনার কাছাকাছি 


হিন্দুস্থান স্টীল 
সারের স্থানীয় 
ডিলারের কাছে 





হিল স্বাদ 
স্টলের তৈরি 









_ প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্বেও এ বছর ধানের 
লন ভালই হয়েছে । ধান কাটার সময়ও এসে 
_ গেলে! । নতুন ধান কেটে কৃষক ঘরে তুলবে। 
_ সেই ধানে কৃষাণী করবে নবান্ন । অসাণে গ্রাম 
__ বাংলার এইতে। ছবি । 
নবান্ন উৎসবের মধ্যেই খরিফ মরন্ুমের 
বিদায়। শুরু রবি মরন্্মের ৷ কিছুদিন আগেও 
রবি মরস্থমে চাষের স্থযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। 
এখন সেচের জলের ব্যবস্থা আগের চেয়ে ভাল 
হওয়ায় রবি মরস্ুমে চাষের সুবিধাও কৃষকের 
_ বেড়েছে। এখন কৃষকের পক্ষে শস্য পর্যায় ঠিক 
“করে নেওয়া, অর্থাৎ কোন ফসলের পর কি 
করলে এবং কোন জমিতে করলে চাষ সবচেয়ে 









অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ১৮৯৭ apy 


বেশী লাভের হবে, তা আগে থেকে ভেবে, সেইমত 
কাজ করারও সুবিধা হয়েছে । 

_ রবি মরস্থমের অবশ্য প্রধান ফসলই এখন 
গম। তারপরই বোরো ধান। তাছাড়া আছে 
আলু; নানা! রকম ডাল জাতীয় শস্ত, PH ইত্যাদি। 
গম চাষের সুবিধা-ধানের চেয়ে এতে জল কম 
লাগে; হতেও সময় ধানের চেয়ে কম নেয়; 
কাজেই তাড়াতাড়ি কেটে নিয়ে, সেই জমিতে 
অন্ত কিছুর একট! চাষও কর! যায়। এইসব 
কারণে গম চাষে কৃষকের এখন আগ্রহ তাই 
খুবই বেশী দেখ! যাচ্ছে। 

ধারা এ বছর গম চাষ করছেন, তাদের এখন 
থেকেই জমি তৈরী করতে WA জমিতে এজন্য 
প্রাথমিক সার দিতে হবে । বোনার জঙ্ নিশ্চয়ই 
অধিক ফলনশীল জাতের বীজই কৃষকরা যোগার 
করে রেখেছেন। এ বছরতে| সরকারী খামার 
থেকে বাজার দরের চেয়ে কম দামে রবি শস্তের 
বীজ বিক্রি কর! হয়েছে। এর স্থবিধা আপনার! 
আশা করি অনেকেই নিয়েছেন। 

এইসব উন্নত জাতের বীজের চাষও কিন্তু 
উন্নত প্রথায় কর! একান্ত দরকার। না হলে 








শাহর প পাওয়া যায় না। তাই ধারা কাতিকের মধ্যেই আলু বুনেছেন, তাদের 
ক্ষেতে সেচ ও চাপান সার দেওয়া এখন আলু ক্ষেতে যত ও পরিচর্যার সময়। আলু 
॥ তাই আগে থেকে এ সব খবর বোনার পর থেকে গাছ শুকানে! পৰ্যন্ত সেচ 
নে দিয়ে মাটি যেন সরস রাখা হয়। আলু ক্ষেতে 
রোগপোক। আক্রমণের ভয় খুবই বেশী থাকে। 
এই আক্রমণের হাত থেকে আলু বাঁচাতে হলে, 
চাষ আরম্ভ করার সময় থেকেই বিশেষ ব্যবস্থা 
্‌ টার ক্ষেতে একবার On দিযে নেন। নিতে হবে। 
[তে হবে; ক্ষেতে যেন জল দাড়িয়ে আলু নাবি ও জলদি ছু জাতের আছে। 
: বেশী জলে ভুট্টা গাছের ক্ষতি হয়। জলদি জাতের আলু তুলে, সেই জমিতে পৌঁষ 
টে একটি বড় ফসল হলো মাসে তিল বা মুগের চাষ করা যায়। পাট বা 
লু চায় কৃ (ে আউশ ধান কাটার পর যদি.কেউ জলদি জাতের 
আলুর চাষ করে থাকেন, তিনি সেই আলু তুলে, 
BRIA শেষে বা পৌঁষে তিল বা! মুগের চাষ 
করার জন্য এখন থেকেই তৈরি হতে পারেন । এ 
সম্বন্ধে ভাল করে জানার জন্য ও যে সব ফসল 
এ সময় ক্ষেতে রয়েছে তার IH ও পরিচর্থী করার 
we কোন সাহায্য ও পরামর্শের দরকার হলে, 
কৃষকর! যেন স্থানীয় গ্রামসেবক ব! ব্লকের সঙ্গে 
ঠ et যদি না যোগাযোগ করেন। এ কথা সব সময়েই মনে 
টিন নহ উন্নত রাখা দরকার য়ে ভাল ফলনের জন্য প্রয়োজন, 
সময়মত শস্যের যত্ব ও পরিচর্যা কর! । | 
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ae আইন sal অক্টোবর (১৯৬৯) 
আমাদের দেশে চালু করা হয়। এই বীজ 
মাইন অবশ্য ভারত সরকারের কোন হঠাৎ 
সিদ্ধান্ত নয়! এর পিছনে অনেক দিনের প্রস্ততি 
আছে। ভারত সরকারের চেষ্টার অনেক আগেই 
ডঃ পি, পাঁরিজা, ডঃ বিঃপি; পাল ও ডঃ এইচ;কে, 


+ নন্দী প্রভৃতি কয়েকজন ভারতীয় বিজ্ঞানী দেশে 


বীজ পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও বীজ আইনের 


vega কৃষি আধিকারিক, মালদহ । 


প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেন। 
১৯৫০ সালে এরজন্য কিছু টাক! বরাদ্দ কর! হয় 
এবং ১৯৫৮ সালের আগে থেকে অন্ততঃ তিনটি 
বীজ পরীক্ষাকেন্দ্রে কাজ সুরু হয়। এছাড়া! 
কয়েকটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা! কেন্দ্রে 
এই বিষয়ে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ“হয়। ১৯৫৯ 
সালে প্রফেসার এএস, কাটার ভারতে আসেন 
এবং এই কাজ ও চিন্তাধারার ভিত্তিতেই বীজ 





ae 4 on ংশ বৰ্ষ ঃ ৮ম সংখ্যা; 
আইন ও পরীক্ষার একটি প্রকল্প ভারত সরকারের 
কাছে পেশ করেন। 

১৯৬২ সালে ভারত সরকার বীজ আইনের 
একটি খসড়া তৈরি করার জন্য একটি কমিটি গঠন 
করেন। ১৯৬৪ সালে এই angi রিপোর্ট প্রতিটি 
রাজ্য সরকারের কাছে তাদের মতামতের জন্য 
পাঠানে। হয়। ১৯৬৬ সালে এই রিপোর্ট লোক 
সভায় কিছু রদবদলের পর অনুমোদিত হয়। 
রকফেলার সংস্থার প্রফেসার কাটার এবং সংস্থার 
বীজ উৎপাদন বিশেষজ্ঞ জনসন ই ডগলাস বীজ 
আইনের নিয়মাবলী তৈরির ব্যাপারে ভারত 
সরকারকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। ১৯৬৮ 
সালে এই নিয়মাবলী সরকারী গেজেটে প্রকাশ 
করা হয়। ১লা অক্টোবর ১৯৬৯ সালে এই 
আইন চালু করা হয়। এই হলো বীজ 
আইনের মোটামুটি গোড়ার কথা | 

এখন বীজ আইন কি, এর উদ্দেশ্য কি, এর 
থেকে কৃষকদের কি উপকার হবে, বীজ আইন 
কিভাবে আইন হিসেবে কাজ করবে-_সে সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হচ্ছে। বীজ আইন কখনই 
সার্থক লক্ষ্যের দিকে এগোতে পারবে না, যদি 
এই আইনের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলের 
পরিষ্কার ধারণ! ন! থাকে । 

_ একথা বলা যায় যে, দেশের কৃষি উন্নয়ন 
আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বীজ আইন কৃষকের 
কাছে এক অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। আমাদের 
দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক তাদের চাষবাঁসের কাজে 
যাতে সব সময় উন্নত জাত ও মানের বীজ পেতে 
পাবে এবং eran at oul কোন সংস্থা 








বা ব্যক্তি নিকৃষ্ট বীজ দিয়ে কৃষককে প্রতারিত al 
করতে পারে, বীজ আইন প্রধানতঃ সেই 
উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছে। 

IH AAS ১৯৬৬ সালে সংসদে অনুমোদিত 
বীজ আইন (The Seeds Act, 1966) এবং 
১৯৬৮ সালে ভারত সরকারের গেজেটে প্রকাশিত 
বীজ আইন সম্পকিত নিয়মাবলী (Seed rules 
notified in Govt. of India Gazette) 
অনুযায়ী ১৯৬৯ সালের ১ল! অক্টোবর থেকে 
কোন বীজ ব্যবসায়ী (সরকারী বা বেসরকারী) 
সরকারী গেজেটে প্রকাশিত কয়েক প্রকার ও 
জাতের বীজ চাষের উদ্দেশ্যে কারো কাছেই বিক্রী 
করতে পারবে না; যদি সেই বীজের বিশুদ্ধতার 
মান ও অস্কুরোদগম ক্ষমতা সরকার নির্দেশিত 
একটি নিম্নতম মানের (Minimum standard) 
চেয়েও কম বলে বিবেচিত হয় এবং যদি সেই 
বীজের প্যাকেট, বাক্স বা বস্তার গায়ে লাগান 
একটি লেবেলে (Mark or label) বীজের 
গুণাগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লেখ! a 
থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এখনই সমস্ত 
রকম বা জাতের বীজের ক্ষেত্রে এই বীজ আইন 
প্রযোজ্য হচ্ছেনা । ভারত সরকারের গেজেটে 
উল্লিখিত জাতের বীজগুলিই শুধু বীজ আইনের 
আওতায় আসবে । সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী 
পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ত বীজের ক্ষেত্রে বীজ আইন 
কার্যকরী করা হবে, তা হচ্ছে-_ 


প্রকার te | 
ধান__ তাইচুং নেটিভ-১, আই-আর-৮, জয়া, 






পদ্মা ( বোরে! হিসাবে ) এন-সি ৬৭৮) 
7 এন-সি ১২৮১ 
গমন কল্যাণ সোনা) সোনালিকা, সফেদ 
ৃ লারমা, ছোটি লারমা, সরবতি সোনারা, 
. এস-৩৩১ 
ভু! শঙ্কর জাতের ( Hybrid ) গঙ্গ! ১০১) 
: হিম ১২৩ গঙ্গা ১০৩ 
 কম্পোসিট জাতের ( Composite ) 
waa, জওহর, কিষাণ 
: কোন কোন অঞ্চল বা প্রদেশে উল্লিখিত 
বীজগুলো বীজ আইনের আওতায় আসবে; 
গেজেটে তাও বা থাকবে। কোন এক জাতের 
বীজ বিহার, উত্তরপ্রদেশ a অন্য কোন eu 
এই আইনের আওতায় আসলেও পশ্চিমবাংল 
| বীজ আইনের আওতায় নাও আসতে রে I 
আবার পশ্চিমবাংলায় বীজ আইনের অন্তভূক্ত 
কোন বীজ বিহার, উত্তরপ্রদেশ বা অন্য কোন 
প্রদেশে বীজ আইনের আওতায় নাও আসতে 
পারে | আবার একাধারে কোন বীজ হয়তবাংলা, 
বিহার; উত্তরপ্রদেশ এবং ভারতের অন্তান্ত 
প্রদেশেও বীজআইনের অস্তভু ক্ত হতে পারে। 
সরকারী গেজেটে উল্লিখিত বীজ বিক্রী করতে 
হলে বীজ ব্যবসায়ীকে অবশ্যই বীজের বাক্স বা 
মোড়কের গায়ে একটি লেবেলে নীচের তথ্যগুলো 
. উল্লেখ করতে হবে। 













(১) বিষাক্ত ওষুধ দিয়ে শোধিত 
(২) ate হিসাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ 





বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৭ 
(৩) প্রকার 
(৪) জাত 
(৫) লট, নং 
(৬) বীজ পরীক্ষার তারিখ 
(৭) বিশুদ্ধতা নিম্নতম % 
(৮) অস্কুরোদগম ক্ষমতা নিম্নতম % 
(৯) অন্ত শস্তের বীজের পরিমাণ উচ্চতম % 
(১০) আগাছা বীজের পরিমাণ উচ্চতম % 
(১১) warty নিষ্ক্রিয় পদার্থ উচ্চতম % 
(১২) বীজের পরিমাণ কেজি 
(১৩) বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা! 
বীজের মান ও গুণাগুণ বিষয়ে তথ্যগুলো 
সঠিকভাবে লেখা প্রত্যেক বীজ বিক্রেতার 
অবশ্য কর্তব্য। তথ্যসহ লেবেল না দিয়ে কিংবা 
ভুল তথ্য দিয়ে, আইন-অ্তভূক্ত বীজ বিক্রী 
করলে বিক্রেতাকে আইনতঃ দণ্ডনীয় বলে গণ্য 
করা হবে। 


আবার লেবেলিং করলেই যে, যে-কোন 
বীজ বিক্রি করা যাবে, এ ধারণাও ঠিক নয়। 
বীজ আইনে বীজের বিশুদ্ধতা ও অস্কুরোদগম 
ক্ষমতার একটা নিয়তম মান বা সীম! সঠিক কর! 
আছে। যদি বীজের বিশুদ্ধতা ও অঙ্কুরোদগম 
ক্ষমত। এই নিয্নতম মানের চেয়েও কম হয়, 
তাহলে লেবেলিং কর! বীজও বাজারে বিক্রী করা 
আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। 
লেবেলিং করা বীজের মানের যে নিম্নতম সীম! 
(পশ্চিমবাংলার জন্য ) ভারত সরকারের গেলেটে 


noe নির্দেশিত হয়েছে? তাহলো ঃ 













_ বঙন্ধরা £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


. লেবেলিং কর! বীজের বিশুদ্ধতা ও অস্থরোদগম ক্ষমতার নিম্নতম সীমা । LL 
ODF নাম বিশুদ্ধতা অস্কুরোদগম মতি 
- (শতকরা হিসাবে ) ( শতকর। হিসাবে টি 
নিয়তম নিম্নতম 
ধান ৯৭ ৭০ 
গম 24 ৮০ 
ংকর তুট। ৯৭ ৮০ ll 
অন্যান্য BB ৯৭ | ৮০ cas 
(পশ্চিমবঙ্গে প্রযোজ্য নয়, এমন বীজের তালিকা এখানে দেওয়। হল ন!) ' 


এখানে St দরকার যে বীজের পরিমাণ 
২৫০ গ্রাম বা তার চেয়ে কম হলে এঁ লেবেলে 
সাত থেকে এগার নম্বর পর্যন্ত তথ্যাদির উল্লেখ 
করতে হবেনা । এ সবের বেলায় এ তথ্যাদির 
(aes পৰ্যন্ত ) বদলে নিচের কথাগুলি লিখে 
_.. রাখতে হবে। | 
| “এই বীজের eae! ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা 
. বীজ আইনে নির্দেশিত নিয়তম সীমার চেয়ে 
কম নয়।” 

4 কর! বীজের লেবেলে যে সমস্ত 


তথ্য উল্লেখ করতে বল! হয়েছে, একজন সাধারণ 
বীজ ব্যবসায়ীর পক্ষে তাঁর কয়েকটি ( যেমন 


ae বিশুদ্ধতা ইত্যাদি) কি করে জানা সম্ভব, এ 


প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে। বীজ 


__ আইনে একথা বল! নেই যে বীজ সম্পর্কে এই 


টা সব খবরাখবর জানতে হলে সেই ব্যবসায়ীকে 
 আবশ্তিকতাবে সরকারী বীজ পরীক্ষাগার থেকে 


 পরীক্ষ। করাতে হবে। ব্যবসায়ী ইচ্ছা 
রলে সরকারী পরীক্ষাগারের সাহায্য নিতে 
রেন। লি অথবা তিনি ব্যক্তিগতভাবে অন্য 


কোন ব্যবস্থা থেকেও তার বীজ পরীক্ষা করাতে 
পারেন। | 

তবে তার বিক্রীত বীজের লেবেলে বর্ণিত ' 
বিশুদ্ধতা, অঙ্কুরোদগম ক্ষমত। ইত্যাদি সম্বন্ধে 
যদি কোন অভিযোগ দেখা দেয়, তাহলে বীজের 
HAT গুণাগুণের সত্যতা বা যথার্থতা সম্বন্ধে 
সরকারী বীজ পরীক্ষাগারের ফলাফলই চূড়ান্ত» 
বলে বিবেচিত হবে। 

বীজ আইনকে কার্যকরী করে তুলতে 
প্রত্যেক প্রদেশেই বীজ পরীক্ষাগারের প্রয়োজ- 
নীয়তা দেখা দেবে। প্রত্যেক রাজ্য সরকারের 
গেজেটে সেই. রাজ্য বা প্রদেশের জন্য যে সব 
বীজ পরীক্ষাগারের নাম দ্রেওয়া হবে) কোন 
অভিযোগের বেলায় সেই সব বীজ পরীক্ষাগার 
থেকেই বীজ পরীক্ষা! করাতে হবে। এই সব 
প্রাদেশিক বীজ পরীক্ষাগারের পরীক্ষার ফলাফল 
সম্বন্ধে কোন অভিযোগ দেখ! দিলে ভারত সর- ” 
কারের কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার থেকে বীজ 
পরীক্ষা করাতে হবে এবং এই সব ক্ষেত্রে” 
কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারের ফলাফলই চূড়ান্ত 







বলে বিবেচিত হবে। প্রত্যেক প্রাদেশিক 
সরকারের মত ভারত সরকারও গেজেটে কেন্দ্রীয় 
বীজ পরীক্ষাগারের নাম ঘোষণা করবেন। 
সরকারী গেজেটে নির্দেশিত অনুমোদন সংস্থা 
_ থেকে বীজের গুণাগুণ অন্থুমোদিত করেও চাষের 
উদ্দেশ্যে বীজ বিক্রী করা যাবে । তবে লেবেলিং 
করাটা বীজ আইনে বাধ্যতামূলক হলেও 
অনুমোদনের (Certification) ল্যাপারটা 
সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন অর্থাৎ কোন বিক্রেতা তার বীজ 
অনুমোদন সংস্থার মাধ্যমে অনুমোদিত করাতেও 
পারেন, আবার নাও করাতে পারেন । অনুমোদন 
সংস্থা থেকে বীজ অনুমোদিত করাতে হলে 
প্রার্থীকে একটি নির্দিষ্ট আবেদন পত্রে অনুমোদন 
সংস্থার কাছে দরখাস্ত করতে হবে, ২৫ টাকা 
ফি জমা দিয়ে। 
দরখাস্ত পাওয়ার পর অনুমোদন সংস্থার 
বিশেষজ্ঞের] বীজ বোন! থেকে শুর করে বীজ 
গোলাজাত কর ATS প্রত্যেক পর্যায়ে বিজ্ঞান- 
সম্মতভাবে সেই শস্যের তন্নাবধান করবেন। 










বনুন্ধর। £ অগ্রহয়াণ £ ১৩৭৭ 


বোনার আগে বীজের প্রাপ্তিস্থান এবং উৎপত্তির 
ইতিহাস বিশ্লেষণ করে সেই বীজের জাতিগত 
বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে খবরাখবর নেবেন। বীজের 
বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সংমিশ্রিত অন্য কোন 
জাতের বীজের গাছকে জমি থেকে তুলে ফেলবার 
ব্যবস্থা করা দরকার এবং বীজ গোলায় তোলার 
পর বীজ পরীক্ষগারে বীজের নমুন। পরীক্ষা করে 
বীজের মান ও গুণাগুণ সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। 

চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই 
রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অনুমোদন সংস্থা 
যখন বীজের উন্নততর মান সম্পর্কে নিঃসন্দেহ 
হবে, তখনই সেই বীজকে অনুমোদনের যোগ্য 
বলে বিবেচনা করবে এবং দরখাস্তকারীকে 
প্রয়োজনীয় অন্ুমোদনপত্র দেবেন। দরখাস্তকারী 
সেই অন্ুমোদনলিপি বীজের বস্তার গায়ে লাগিয়ে 
সেই বীজ বিক্রী করতে পারবেন। লেবেলিং 
কর! বীজের মতো! অনুমোদিত বীজের নিয়তম 
মানেরও একটা সীম! ঠিক করা হয়েছে। : a 
সম্বন্ধে নীচে আলোচনা কর! হলে! | : 


অনুমোদিত বীজের মানের নিম্নতম সীমা 


আগাছা নিষ্ক্রিয় জলীয় অংশের 


শহ্তের নাম বিশুদ্ধত অস্করোদগম অন্য শস্য 
(নিম্নতম ) ক্ষমতা বীজ বীজ পদার্থ পরিমাণ 
(নিয়তম) (উচ্চতম) (উচ্চতম) (উচ্চতম) (উচ্চতম) 
(শতকর! (শতকরা (শতকর! (শতকর! (শতকর! (শতকরা 
হারে) হারে) হারে) হারে) হারে) হারে) 
৯৮ ৮০ ৪০ গ্রামে ২টি বীজ ey ২০ এছ 
৯৮ ৮৫ ৫০০ গ্রামে ২০টি বীজ ০৬ ২০ : 5১২. 3 
৯৮ ৯০ ০'২%০ ০ ye ১২. 
৯১৮ ৯০ ০*২% ০ ১০ 





(পশ্চিমবঙ্গে প্রযোজ্য নয়, এমন শস্তের তালিকা এখানে দেওয়া হল না) 


এ 





জা 2 “re 4: ৮ম সখ 
উপরোক্ত নিম্নতম মানের চেয়ে নিকৃষ্ট হলে 
অনুমোদিত বীজ বিক্রী করাও বীজ আইনে 
দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। 

একটু পর্যালোচন! করলে দেখ! যাবে যে, 
লেবেলিং কর! বীজ এবং অনুমোদিত বীজের 
বিধিব্যবস্থার মধ্যে কয়েকটি তফাৎ আছে। 

প্রথমতঃ বীজ আইনে লেবেলিং করাটা 
বাধ্যতামূলক? কিন্তু অনুমোদন করাটা সম্পূর্ণ- 
ভাবে ইচ্ছাধীন। 


দ্বিতীয়তঃ লেবেলিং কর! বীজের চেয়ে BR 


মোদিত বীজের মান নিঃসন্দেহে উন্নততর, কেনন! 
লেবেলিং করা বীজের বিশুদ্ধতা ও অস্কুরোদগম 
ক্ষমতার যে নিয়তম সীমা সরকারীভাবে 
far fre, অনুমোদিত বীজের বেলায় এই 
_ নিম্নতম সীমা আরও উপরের দিকে । 
তৃতীয়ত; অনুমোদন সংস্থা থেকে চাষের 
বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষভাবে পরীক্ষিত হওয়ার 
জন্য অনুমোদিত বীজের জাতিগত বিশুদ্ধতা 
(Genetic purity) সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া 
যায় কিন্তু লেবেলিং কর! বীজের জাতিগত 
বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কখনই নিঃসন্দেহ হওয়া যায় 
ai মনে রাখা দরকার যে অধিক ফসল 
উৎপাদনে জাতিগত বিশুদ্ধতা একান্তভাবে 
_ প্রয়োজনীয় । 

অনুমোদিত বীজের অন্ুমোদনলিপিতে যে 
সমস্ত তথ্য উল্লেখ করতে হবে, তা নীচে বনা 
টা করা হল। 





রি আদি বীজ বি fie ওষুধ দিয়ে শোধিত, 








খান হিসাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । 


অন্থুমোদনলিপি নং, প্রকার, জাত, লট নং 
বিশুদ্ধত। ( নিয়তম )--%) অঙ্কুরোদগম ক্ষদতা 
( নিয়তম )--%) অন্ত শস্যের বীজ ( উচ্চতম ) 
—%, আগাছা বীজ ( উচ্চতম )--০%, নিক্রিয় 
পদার্থ ( উচ্চতম )--%; জলীয় অংশের পরিমাণ 


( উচ্চতম ১৮99, বীজ পরীক্ষার তারিখ, উৎপন্ন- 


কারীর নাম ও ঠিকানা? বীজের শ্রেণী, অনুমোদন 
ংস্থার নাম ও ঠিকানা, অনুমোদন কতদিন কার্য 
কারী থাকবে (Certification valid up to) 

এখানে মনে রাখা দরকার cH অন্থুমোদন- 
লিপি সব সময়েই নীল রঙের হতে হবে। 

বীজ আইন চালু হওয়ার ফলে প্রত্যেক 
রাজ্য সরকার সেই রাজ্যের জন্য একটি By 
মোদন সংস্থার নাম ঘোষণা করবেন এবং কত 
বছর এ AR কার্যকরী থাকবে তাও নির্দিষ্ট 
করে দেবেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই 


রাজ্যে অনুমোদন সংস্থার কাজ করবার জন্য 


ন্যাশনাল সীড করপোরেশনকে ঠিক করেছেন৷ 
লেবেলিং কর! বাঁজ অথবা অনুমোদিত বীজ 
ব্যবসায়ীদের বীজের প্যাকিং ব! বস্তার গায়ে 


প্রয়োজনীয় তথ্যাদির উল্লেখ করা ছাড়াও আরও 


কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে হবে। যেমন-- 


(১) প্রত্যেক বীজ ব্যবসায়ীকে বীজের লেনদেন 


ব্যাপারে আবশ্যকীয় হিসাব নিকাশ; আনুষঙ্গিক 


BNI খবরাখবর এবং বিক্রীত বীজের নমুনা 


তিন বছরের জন্য সংরক্ষিত অবস্থায় রাখতে হবে। 
তবে সম্পূর্ণ বিক্রী হয়ে গেছে, এমন বীজের 


A 


নমুনা এক বছরের বেশী রাখতে হবে নাঃ র্‌ 







প্রত্যেক বীজ করা, সরকার নি বীজ 
রদর্শককে বীজের নমুন! সংগ্রহ করতে দিতে 
> এবং প্রয়োজন হলে খাতা পত্র পরীক্ষ! করতে 
দিতে বা বীজগুদামের খানাতল্লাসী করতে দিতে 
টু " 3 বধ্য থাকবে। 
দেশে বীজ আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলি ভাল 
ভাবে বিচার বিবেচন! ও বিশ্লেষণ করা, পরিস্থিতি 
₹ অনুযায়ী কার্ধবিধি উদ্ভাবন করা এবং সরকারকে 
_ প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি রেন্দ্রী় 
বীজ সমিতি এবং প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি 
_ করে প্রাদেশিক বীজ সমিতি তৈরী কর! হয়েছে। 
॥ এই সব সমিতি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার 
wey এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত । 
5. বীজ আইন ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা 
অর্থাৎ ব্যবসায়ীর! প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থ। মেনে 
চলছে কিনা Si দেখাশোন! বা তদারকী করবার 
১. SU প্রত্যেক রাজ্যসরকার জেলায় জেলায় বীজ 
পরিদর্শক নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন। এই বীজ 
পরিদর্শকদের কাজ হবে বীজ আইনের বিধি- 














ব্যবস্থা অমান্যের অভিযোগ থাকলে উপযুক্ত 





বসুন্ধর! £ অগ্রহায়ণ ; ১৩৭৭ 
খবরাখবরের পর আইনগত ব্যবস্থা! নেওয়া | 
বীজ ব্যবসায়ীদের বীজের নমুনা যোগার করে 
সরকারী বীজ পরীক্ষাগারে তা পরীক্ষা করা 
এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপক শিক্ষামূলক 
প্রচারের দ্বারা বীজ আইন. সংক্রান্ত ব্যাপারে 
চাষী; ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী ইত্যাদি সমস্ত 
স্তরের মানুষকে এ সম্বন্ধে ভাল করে জানিয়ে, 
এ সম্বন্ধে সজাগ করে তোল | 

কৃষি প্রধান ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ কৃষকদের 
প্রতি মরশুমের চাষের সাফল্য অনেকটা নির্ভর 
করে উন্নত জাতের বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
বীজের উপর। ভাল জাতের বীজের অভাবে 
দেশের অসংখ্য কৃষক বছরের পর বছর ক্ষতিগ্রস্ত 
হচ্ছে। অবশ্যন্তাবী ফল, ব্যাহত হচ্ছে কৃষির 
অগ্রগতি, সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে পরছে দেশের 
অর্থনীতি। এই অপচয় যাতে বন্ধ করা যায় 
সেজন্যই এই বীজ আইন। শুধুমাত্র আইন করলেই 
এই উদ্দেশ্য সাধন হবে না। দেশের কৃষককে এই 
আইন কার্যকরী করতে সরকারকে সমস্তভাবে 
সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। 


ডাইথেন 
আহা | জেড ৭৮ 


বেচারর সব যাবার কান হোন 


নারা গেল ,** 


অথচ মাত্র 
৩০ টাকায় 
সব রক্ষা 
পেত। 


HAD খরচায় ডাইখেন জেড়-৭৮ 
খাবহ্ার করলে কৃষিতে মোটা বিনিয়োগ 
সুরক্ষিত খাকবে। গাছের রোগ 
ধ্নরোধ করতে ডাইখেন-এ রয়েছে 

এক WES ক্ষমতা | ডাইথেন 

গাছের পাতা, ফুল ও ফলের কোন 
ক্ষতি করেনা । বরং ভালভাবে 

€বশা ফ!লয়ে লাভবান করে) 


ইচগাফিল ০কমিক্যাল লিমি০েটেভ 
বন্ধে ২৫, ভারত 

OITHANE নাম ets foe হচ্ছে রম্‌ ও 
হাস্‌ কোং কিলাডেলকিয়! পি.এ এর 
ট্রেডমার্ক আমেরিকা! ঘুক্তরাষ্ট্র ও 
wears দেশে রেজিস্টার্ড । 























খাগ্ঠোৎপাদন বাড়ানোর জন্যে পশ্চিম বাংলার 
“placate প্রায় সব জমিতেই খাগ্ভশস্তের চাষ 
কর। হচ্ছে। খাগ্ভশস্তের উৎপাদন তার ফলে 
যেমন একদিকে বাড়ছে, তেমনি অন্যদিকে গোখাগ্য 


উৎপাদনের জন্যে জমির অভাব দেখা দিয়েছে | 


অথচ কৃষিকাজে অন্যতম প্রয়োজনীয় অঙ্গ 
বলদের জন্যে সবুজ গে! খাদ্যের প্রয়োজন । 


এ. চাষের কাজে আজও বলদ গরুর প্রয়োজনীয়তা 


যথেষ্ট রয়েছে। তাছাড়। citys বাড়িয়ে তুলতে 


গরুর জন্যে সবুজ গোধাঘের প্রয়োজন । অথচ 
বলদ ও গরুর জন্যে সবুজ ঘাস পাতা উৎপাদনের 


. সুযোগ কোন জমি থেকে তেমন পাওয়! যাচ্ছে 


Al আমাদের ভাবতে হবে? কিভাবে মূল খাছ 
শস্তের উৎপাদন অব্যাহত রেখেও সবুজ ঘাসের 
চাষ করা যায়। মোটামুটিভাবে তিনটি উপায়ের 
কথ] ভাব! যেতে পারে। 

১) সংস্কার করা সত্বেও যে সব জমিতে খাছ 
শস্য উৎপাদন আধিক দিক থেকে ক্ষতিকারক; 
সে সব জমিকে স্থায়ী গোচারণ ভূমিতে পরিণত 


রা করা যেতে পারে। 
২) উৎপাদনযোগ্য জমিতে চাষের শস্য পর্যায় 





 অধাপকঃ গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ ca, কুচবিহার । 


স্থির করার সময় একটি বা ছুটি গোখাগ শস্যের 
চাষকে শস্য পর্যায়ের মধ্যে আনা যেতে পারে। 

৩) সামান্য পরিমাণ চাষযোগ্য জমিকে 
আলাদা করে তাতে অধিক ফলনশীল ও জলদি 
জাতের সবুঞ্জ ঘাসের চাষ কর! যেতে পারে। 

প্রথম উপায় প্রসঙ্গে বল! যায় যে, অনেক 
সময় দেখা যায় কোনো কোনে! জমি টাকা 
খরচ করে সংস্কার করে ও তাতে চাষ করে 
আশানুরূপ লাভ হয় নী। এই সব সমস্ত 
জর্জর জমিকে গোচারণের জন্যে ছেড়ে দিলে 
গোখাগ্য উৎপাদনের সমস্তাকে কিছুটা এড়ানে। 
যায়। তাছাড়া এক্ষেত্রে গোখাগ্ক উৎপাদনে 
atts খরচও নিতান্তই কম। এই সব 
গোচারণ ভূমির রক্ষণাবেক্ষণ ও চাষের দায়িত্ব 
গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর দেয়া যেতে পারে। 
কিংবা জমির মালিক নিজেও আবাদ করতে 
পারেন। তাতে উৎপাঁদকের নিজের cio 
সমস্যার সমাধান ছাড়াও অতিরিক্ত ফসল বিক্রীর 
অর্থে চাষী লাভবান হবেন। 

বছরের শস্য পর্যায় ঠিক করার সময়, পর্যায়ের 
মধ্য ছু একটি catty শস্তাকে নেয়! চলে । এতে 


৯১ 





“ager: দ্বাবিশে বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


_ প্রাধন প্রধান শস্তের প্রাধান্যও ক্ষুন্ন হবে ন| এবং 
অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় শস্তের কিঞ্চিৎ আত্ম- 
ত্যাগের মাধ্যমে গোখান্য উৎপন্ন হতে পারে, এ 
ক্ষেত্রে অনেক সময় বরবটি, ভুট্টা. সয়াবীন, মটর, 
eb, কুলতি ইত্যাদি কতগুলো শস্যের চাষ করা 
যেতে পারে, যেগুলো খাছাশস্ ও গোখাছ্ ছু 
হিসেবেই চলতে পারে । তাছাড়া মিশ্রচাষেও গো- 
খাদ্যের উৎপাদন সম্ভব৷ বারসীমের সঙ্গে আলুর 
বা শীতকালীন সবজির অথবা ভুট্টার সঙ্গে বরবটি 
বা ওটের সঙ্গে মটরের মিশ্রচাষ কর! চলে। 
এতে সেচের খরচও অতিরিক্ত লাগে aii ata 
"শস্যের সঙ্গে ক্যালকারাটাস, বরবটি, মুগ 
ইত্যাদির চাষ কর! চলে। এখানে কয়েকটি শস্য 
পর্যায়ের উল্লেখ কর! হোল। 
১) কুলতি/ বৈশাখী মুগ, ভুট্টা, সরিষা, গম 
( পালাক্রমে চাষ ) 





১২ 


২) কুলতি, অধিক ফলনশীল ধান, wit 
বরবটি) (মিশ্রচাষ) বারসীম। 


৩) আউশ, অধিক ফলনশীল ধান (আমন) 


ক্যালকারাটাস, গম, ভুট্টা, সয়াবীন (মিশ্র চাহ)। 

8) পাট ( তিতা )১-অধিকফলনশীল--ধাঁন, 
ভুট্টা/ গম/ বাজরা । | 

তৃতীয় উপায়টি বল! হয়েছে পৃথক কোনো 
নির্দিষ্ট জমিতে কিছু পরিমাণে গোখাছ। উৎপাদন 
সম্পর্কে ৷ পুসা জায়েন্ট নেপিয়ার, জায়েপ্ট বা 
টেট্রাপ্য়েড বারসীম, প্যারা, ক্যালকারাটাস, 
টিওসিলেট ইত্যাদি বর্ষজীবি ও বহুবর্ষজীবি জলদি 
জাতের গোখাগ্ের চাষ কোনো! নির্দিষ্ট জমিতে 
করা! যেতে পারে । এতে সারা বছর ধরে গো- 
WD পাওয়া! যাবে। এবং গোখাগ্চ সমা- 
ধানের ইঙ্গিতও মিলবে । একটি পরিকল্পন। দেয়া 
হোল £ 


crete শস্ত পরিকল্পনা 

জমির পরিমাণ--১ একর 
মাসের নাম জমির পরিমাণ জমির পরিমাণ জমির পরিমাণ জমির পরিমাণ : প্রাপ্তব্য 
a ₹ একর ই একর 3 একর ই একর সবুজ খানের 

পরিমাণ 
us সংকর ভুট্টা প্যারা (শস্ত জাঃ নেপিয়ার বারসীম ১০১০০০ 
রর (গঙ্গ-১০$) কর্তন অংশ) (বর্ধন কাল) (শস্য কর্তন) কেজি 
Re বপন 
: ফেব্রুয়ারী হা (বর্ধন কাল) প্যার। (বর্ধন কাল) জাঃ নেপিয়ার _ বরবটি ৮০০০ কেজি 
0 ¥ অংশ কর্তন বীজ বপন 
aS Bi (শস্ত কর্তন) প্যার! cerns জাঃ নেপিয়ার বরবটি (বন্ধন ৭০০০ কেজি 
ee অংশ কর্তন কাল) 














মুগ (পুসা- 
বৈশাখী) বীজ 
বপন 


মুগ (বন্ধন কাল) 


মুগ (শস্য কর্তন) 


ংকর ভুট্র। 


one 


বীজ বপন 


হুট (বর্ধন 
কাল) 


ভুট্টা, শস্ত কর্তন 


1?) বীজ বপন 


কলাই 
বন্ধন কাল 


কলাই, শস্য 
কর্তন 


প্যার। (শস্থা 
কর্তন) 


প্যার। (বন্ধন 
কাল) 


প্যারা (বর্ধন 
কাল 


প্যার। শস্থা 
কর্তন (২য় বর্ষ) 
১ম বর্ষ 


বীজ বপন 


প্যারা (aga 
কাল) 


প্যারা (বন্ধন 
কাল 


প্যারা কর্তন 


প্যারা (ক্দ্ধন 
কাল 


প্যারা (বন্ধন 
কাল) 2 অংশ 
কর্তন 


জাঃ নেপিয়ার 
বর্ধন কাল 


জাঃ নেপিয়ার 
ই অংশ কর্তন 
(২য় বর্ষ) 

জা নেপিয়ার 
২ অংশ কর্তন 


১ম বর্ষ নেপিয়ার 


বীজ বপন 


জাঃ নেপিয়ার 
বদ্ধন কাল 





TPH £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৭ : 


বরবটি (বর্দন 


কাল) 


বরবটি (শস্য 
কর্তন) 


ক্যালকারাটাস 


বীজ বপন 


বৰ্দ্ধন কাল 


নেপিয়ার, প্রথম বর্ধন কাল 


বার কর্তন 

2 অংশ 
2 অংশ কর্তন 
নেপিয়ার বর্ধন 
কাল 


জাঃ নেপিয়ার 
(aa কাল) 


জাঃ নেপিয়ার 
ক্র অংশ ata 


ই অংশ কর্তন 
জাঃ নেপিয়ার 


বরবটি শস্তা 


এ 


কর্তন 


বারসীম 
বীজ বপন 


বৰ্দ্ধন কাল 


বারসীম 
(বন্ধন কাল) 


এই পরিকল্পনায় একখণ্ড নির্দিষ্ট জমি থেকে ফলে ওই গোখাগ্চ উৎপাদন যেমন দুধের উপ 
rete উৎপাদন করা হলে খাগ্ঘশস্তের উৎপা- বাড়িয়ে তুলবে তেমনি গোপালক ও কৃষিজীবি- 
ae বিশেষ কোনো ! ক্ষতি হবার কথা নয়। দের আর্থিক সমৃদ্ধিও অনেকটা সি 1 


৯০০০ কেজি 


৭০০০ কেজি 


৭০০০ কেজি : 


৯০০০ কেজি 


৭০০০ কেজি 


: ee cafe 


en ৯০০০ কেজি Be 


৭৫০০ কেজি 


৭3০০০ কেজি ৃ 








আপনার বলছেটানা গাড়ি 


ডবল মাল Asta 





i "am 


+ 
i 


1 


i 1৬১) ৬, 












sre এডি, 
AIHA লাগান 


বলদেটান! গাড়িতে দরকার শুধু ডানলপের নিউম্যাটিক টায়ার, ভইল আর আাক্সল { 
UA, তাহলেই ভার.বওয়ার ক্ষমতা এমন বেডে “যাবে যে, দুগুণ মালও অনায়াসে 
বইতে পারবে--আর চাকায় লোহার বেড লাগানে! গাড়ির চেয়ে চলবে শতকরা 
২৫ ভাগ বেশী বেগে । 

আরও একটা সুবিধে এই যে, গাড়িতে নিউমাটিক টায়ার লাগানো থাকলে রাস্তাঘাট 
জখম করে না-তাতে রাস্তাঘাট মেরামতের মোটা খরচও বেঁচে যায়। 

এবার ধেকে আপনার গাড়িতে ডানলপ এ-ডি-ভি- সরঞ্জাম লাগিয়ে নিন। এই সরঞ্জাম 


নয়া দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গৰেষণ! কাউন্সিল কতৃক পরীক্ষিত ও অনুমোদিত | 





INET এ.ডি.ডি. সরঞ্জান 


ADVE.I BEN 








আমন্ত্রণ | জ্ঞানদীপ আচার্য 


আমর! সবুজের শিশুর! 
আমন্ত্রণ জানাই তোমাদের-_ 
যারা যুদ্ধ জয়ের গান 
পরাজয়ের গ্রানি 

রক্ত-ছুরি হানা-হানি নিয়ে ঘর করছ-নিত্যি, 
আসতে একবার এখানে, 
যেখানে আমরা বীর শিশুর! 
নিত্য শুনছি-_বড় হওয়ার গান 
দিন গুনছি--আত্ম বলিদানের ! 
রোদ ঝড় জল মাথায় নিয়ে 
আমরা বড়-হবার স্বপ্ন দেখি ॥ 


তবু তোমাদের হাসি গান উল্লাস ছেড়ে 
যদি পার-_-এস পৃথিবীর মাটির কাছে 
আমাদের মাঝে I 

আরও নীচুতে__যেখানে আমরা 
মায়ের সঙ্গে নাড়ির বাঁধনে বাঁধা । 


এসোন।-_সামনেই নবান্ন ! 

তার আগেই আমরা বীর সন্তানের! 

আত্ম বলিদানের সব প্রস্তুতি শেষ করে নেব | 
নবানে_ আমাদের আত্মবলিদানের দীক্ষার উৎসবে 
তোমাদের ঘরে-ঘরে = 
মা-ভাই-বোনেদের মুখে হাসি দেখে 

আমরা অন্ন হয়ে নতুন জন্ম নেব ॥ 


পপ পা পপ 


১৫ 

















নগর আত্মার ছবি হার মেনে গেছে 
অরুচি লেগেছে পোড়া বালির পাঁজর 
এখানে আকাশ মাটি কুড়িয়ে পেয়েছে 
সোনালী রোদের নেশ! ঢেউয়ের ঝালর | 
রাতের জোনাকী গাথে আলোকের মালা 
সারি ঘেরা ঝোপেঝাঁড়ে রোমাঞ্চ বিলাস 
" শস্তপূর্ণ মাঠে ঘাস ফড়িঙের খেল! 
আলোর প্রাচুর্য আর অঢেল ASA | 
হলুদ লাবণ্য ক্ষেত সোনালী রোদ্দ,র 
মাতাল হাওয়ায় যেন ঢালে পাকা ঘ্রাণ 
গাঙচিল ডান! মেলে প্রশস্থ প্রচুর 
ঘাসের শরীরে হাসে ফসলের বান। 
দিগন্তের অস্তরাঙা গোধুলি বেলায় 
সোনালী ফসল ভর! গেঁয়ো মেঠে! পথে 
লাজুক বসন! চলে আলতে। রাড পায় 
ছাঁয়। কীপা দিঘি জলে কলসি ভরে নিতে। 
অফুরম্ত প্রকৃতির সৌন্দধ ভাণ্ডার 

নদী বন প্রান্তরের শোভা রাশি রাশি 
শাক সবজি নান! জাত ফসল সম্ভার 
কর্মক্লান্ত মানুষের ফোটে রাঙা হাসি। 
ভুলিতে পারিনি তার শ্যাম সমারোহ 
রক্তের স্পন্দনে মাখ! মনের নিলয়ে 
কৃষাণ মাটির প্রেমে-কৃষাণীর মোহ 

শৰ্ত স্বপ্ন WA ঝরে গভীর প্রত্যয়ে | 





একটি পল্লী | নীলক ধাড়া 
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শ্লীতকালের বাজারের অন্যতম শোভ। মূলে। 
থরে থরে ছোট বড় নান| আকারের মূলে! 
বাজারে যখন সাঁজানে। থাকে, তার দিকে আকৃষ্ট 
ন! হয়ে ক্রেতার পারেন না। রাঙ্গ। মূলে! 
রূপেই শুধু মন জয় করে না । গৃহিনীর কাছেও 
যথেষ্ট এর আদর, এর স্বাদ ও বিশেষ করে 
দামের জন্য । অন্য সবজির তুলনায় দামে 
অপেক্ষাকৃত মূলো AB! মূলোর শাকও একটি 
উপাদেয় খাবার | 

যত রকমের মূলজাতীয় সবজি আমর! 
ব্যবহার করি তার মধ্যে মূলোই বলতে গেলে 
একমাত্র সবজি ai প্রায় সারা বছর লাগানো 
চলতে পারে। সবজি হিসাবে খুব অল্প সময়ে, 
দেড় ব! ছুমাসের মধ্যেই খাওয়ার মত তৈরী 
হয়ে যায়। 
জমি 

জল নিকাশ ভালভাবে হয়, অথচ সেচ 
দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই, আর দিনের 


আলো! সব সময় পায় এরকম দোয়1শ মাটিই 
মূলোর পক্ষে উপযুক্ত। তবে গরমের সময় পলি 
দোয়াশ ও বর্ষার সময় বেলে দোয়ীশ মাটিই 
মূলে! চাষের পক্ষে STA | 
বোনার সময় 

বছরে তিনবার মূলো৷ বোনা যেতে পারে। 
শীত, গরম ও বর্ষায় । শীতের মূলো৷ সাধারণতঃ 
ভাদ্র-কান্তিক মাসে আর গরমের জন্যা পৌষ-মাঘ 
মাসে ও বর্ষায় বৈশাখ-আষাঢ় মাসে | 
বীজের পরিমাণ j 

ভাল বীজ হলে শীতের ফসলের Ga বিঘা- 
প্রতি প্রায় roo গ্রাম । আর Boy সময়ে 
প্রায় ১২ কেজি লাগে। শাকের চাহিদ! থাকলে 
ঘন করে বীজ বোন! যেতে পারে। তবে মনে 
রাখতে হবে যে ঘন করে মূলে! লাগালেওঃ 
তাড়াতাড়ি তা পাতল! করে দিতে ay পারলে 
ভাল ফলন হয়ন।। অনেকে বীজ ৭-১৫ দিন 
পর পর কিছু কিছু করে বুনে থাকেন। 


১৭ 


aaa £ ছ্বাবিংশ £ ৮ম সংখ্য 
জাত 
আমাদের দেশে সাধারণতঃ তিন জাতের 


(১) ইউরোপীয়__স্কারলেট cata 
ফ্রেঞ্চ CFB, 


মূলে। হয়ে থাকে । 


শীতকালের উপযুক্ত ছোট আকারের ৪৫-৫০ দিনে হয়। 


(২) ভারতীয়_লম্বাজাতের কনটাই মূলে হান্ক! লাল রঙ 1 শীতকালের উপযুক্ত। ৪৫-৬ দিনে হয়। 
ছোটজাতের কনটাই যূলো-_বর্ধাকালের উপযুক্ত। ৪৫ দিনে হয়। 
লাল বোম্বাই__লম্ব! শীতকালের উপযুক্ত! ৬০ দিনে হয়। 
জৌনপুরী মূলো-_বেশ বড়, সাদ! রঙ । ৭০ দিনে হয় ( শীতের )। 


কালিম্পং লাল-_মাঝারি লম্বা | 
(৩) এশীয় জাপানী মূলো--সাদা মাঝারী az | 


জমি তৈরি 


কথায় বলে ১৬ চাষে মূলো ব! মূলোর জমি 
qi অর্থাৎ, মূলো চাষের জন্য জমি বেশ 
ভাল করে গভীর চাষ দিয়ে (৮-৯ অথবা 
২০-২২ সেঃ ) তৈরি করতে হয়। মাটিতে ইটের 
টুকরো বা শক্ত কোন জিনিস থাকলে তা বেছে 
ফেলে (HSU দরকার । 

জমিটা! প্রয়োজনমত ছোট ছোট ভাগে, অল্প 
আল দিয়ে ভাগ করে নিলে পরে সেচ দিতে 
সুবিধা হয়। বীজ বোনার আগে ভাল করে 
একট! সেচ দিয়ে নিয়ে জমি তৈরি করলে ভাল 
হয়। বরধাকালে জমিতে জল দাঁড়াবার ভয় 
থাকলে জমিটাকে ছোট ছোট খণ্ডে বীজতলার 
মত চারপাশে নাল। রেখে উচু করে নেওয়| 
যেতে পারে। 


সার 


পাহাড় অঞ্চলের উপযুক্ত । ৫০-৬০ দিনে হয়। 
গরমের সময় উপযুক্ত । ৪৫ দিনে হয়। 


সার কিংব! কম্পোস্ট সার অথব! Ate ব্যবহার 
করা দরকার। অনেকে মূলোতে খোলের 
ব্যবহার পছন্দ করেন। কিন্তু মূলে যেহেতু অল্প 
কয়েকমাস মাত্র জমিতে থাকে এবং এই অল্প 
সময়ের মধ্যেই একে বাজারের উপযুক্ত করে 
তোলার জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার একান্ত 
দরকার। তবে যেখানে সেচের ব্যবস্থা নেই, 
সেখানে রাসায়নিক সারের ব্যবহার al করে 
খোলের ব্যবহার কর! ভাল। | 

জৈব সার ছাড়া, ভারতীয় কৃষি গবেষণা 
কেন্দ্রের মতে মূলোতে রাসায়নিক সার লাগে £ 
এ্যামোনিয়া সালফেট--১২ মণ ( ৫৬ কেজি) 
স্থপার ফসফেট_-৩০ সের (২৮ কেজি) 
মিউরিয়েট অব পটাশ--১ মণ ( ৩৭ কেজি) 

অথবা 


ইউরিয়।__২৬ সের (২৪ কেজি)। 


খুলে চাষে বিঘাগ্রাতি ১০০-৭৫ মণ গোবর জৈবসাঁর, ফসফেট ঘটিত সার ও পটাশ ঘটিত 


১৮ 






aa সবটা এবং নাইট্রোজেন ঘটিত সারের 
সর্ধেকট! জমি তৈরির সময় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
দেওয়! দরকার। বাকি অর্ধেক নাইট্রোজেন 
A পাতল! করে দেওয়ার সময় চাপান সার 
__ হিসাবে দেওয়ার দরকার । 
< সারি থেকে সারির দূরত্ব ৯৮ (২২ সেঃ) 
থেকে ১0৩০ সেঃ) 

সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৩ 
(৭ সেঃ) থেকে ৬( ১৫ সেঃ) 

শীতকালে CID সময়ের ফসলের থেকে 
সাধারণতঃ বেশী দূরত্বে বোনা হয় এবং পরে সেই 
অনুযায়ী পাতল! করে দেওয়া হয়। 









ia 


দু পাতা বার হওয়ার পর থেকে শীতের সময় 
৭ দিন পর পর। আর গরমের সময় ৪-৫ দিন 
পরপর হান্ধা সেচ দেওয়া দরকার। চাপান 
সার দেওয়ার পরে এবং প্রয়োজন মনে হলে 
_. প্রতিবার সেচ দেওয়ার আগে জমি নিড়িয়ে 
দেওয়া ও সেই সঙ্গে আগাছ। কেটে পরিষ্কার 
করা দরকার । 
ফসল তোলা 
মূলে! যত রসালো? নরম ও কম গন্ধযুক্ত হয় 
__ ততই ভাল। সেইজন্য কম সময়ের মধ্যে মূলে! 
‘ বাড়িয়ে তোল! দরকার । মূলো গরম সহ 
করতে পারলেও গরমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
শক্ত ও ভিতরে ফাঁপা হয়ে আসে । আর গন্ধও 
বেশী হয়। সেইজন্য গরমের মূলো একটু ছোট 












: |কতেই উঠিয়ে নেওয়া ভাল । ফসলের সময় ও 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৭ 


জাত অনুযায়ী বীজ বোনার ১-১৯ মাসের মধ্যে 
মূলে! তেরি হয়ে যায়। মূলে! বাজারে পাঠাবার 
আগের দিন বিকেলে তুলে রাখা ভাল। 

বিঘাপ্রতি ফলন পাওয়! যায় প্রায় ৪১-৭০ 
মণ। | 

ইউরোপীয় জাতের মূলোর ফলন কম। 
শীতের ফলনই সব থেকে বেশী হয়। 
রোগ ও পোকা 

মূলোতে একরকম গোড়াপচা রোগ দেখা 
যায়। এর থেকে গাছ বাঁচাতে হলে, জমিতে 
জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকা দরকার । 

সেচের সময় আক্রান্ত জমির জল যেন পাশের 
জমিতে ছড়িয়ে না পড়ে 1 | 

রোগ দেখা দিলে নাইট্রোজেনঘঠিত সার 
ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে। | 

নিড়ানি দেওয়ার সময় যেন শিকড়ে কোন 
আঘাত না লাগে। ; 

পোকার মধ্যে জাব পৌক। সাধারণতঃ মূলোর 
বেশী ক্ষতি করে। এর হাত থেকে ফসল বাঁচাতে 
হলে বিঘাপ্রতি ১৩০ সি-সি ( অথবা একরপ্রতি _ 
৪০০ সি-সি) থায়োডান ব্যবহার কর! উচিত। | 
থায়োডান্‌ যদিও অন্যান্য ওষুধের থেকে কম 
বিষাক্ত, তবুও ব্যবহারের সময় স্থানীয় কৃষি 
কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ করে নেওয়া ভাল। 


[বেতারে প্রচারিত রাণাঘাট ফার্ম সুপারিন্টেণ্ডে্ট — 


প্রীদেবত্রত সরকারের ভাষণ থেকে গৃহীত ] 


১৯ 


উপরে £ বারাসতে CHAM রকে টমেটোর ফসল 





বারাসতে দেগঙ্গ। রকে টমেটে। তোলা হচ্ছে। 


নীচে 





শীতের আরেকটি প্রিয় সবজি 
পালং 


নধর নধর 


শাক। 


সতেজ পালং আমাদের চির- 


শীতের জনপ্রিয় সবজির সভায় 


: 
© 
: 


; 
: 


চি 
Ld 
ট 








জ্যোতির্ময় বন্ধু রায় চৌধুরী 


টমেটো সবজি না ফল এ নিয়ে অনেক 
মতভেদ আছে। আসলে টমেটো gee 
তাছাড়। বলা যায়, সবজি ও ফল দুয়ের সন্মান 
পেয়েই টমেটো আমাদের দেশে এবং বিদেশেও 
খুব জনপ্রিয় । : 

টমেটো! খেতে ভাল শুধু এটুকু বললে অত্যন্ত 
কম বল! হয়। পুষ্টিকর খাগ্ভাবস্তর মধ্যে এটি . 
অন্যতম | নীচের হিসাব থেকেই বোঝা যাবে 
টমেটো খাদ্য হিসাবে কত পুষ্টিকর। 





॥ ১ম সারণী ॥ 
প্রতি আউন্স টমেটোর খাগ্ভমূল্য 












ভিটামিন-বি 





(ভিটামিন-এ) 






কারোটীন 





[ ভিটামিন ‘এ’ ও ‘বি’ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট হিসাবে ধরা হয়েছে ] 
উৎসঃ TCF Publications 


২২ 


বসুন্ধরা : অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৭, 















॥ ২য় সারণী ॥ 
| মানুষের দৈনিক ভিটামিনের প্রয়োজন 
ভিটামিন দৈনিক প্রয়োজন | কোনথাস্ছে প্রচুর পাওয়া যায় 
রি | 3০০০0); মাছের তেল, মেটে, ডিমের FIA, মাখন, দুধ, 
ভিটামিন-এ শাক, অঙ্কুরিত বীজ, গাজর, মিষ্টি আলু, টমেটো, 


বাচ্চা বা AD জননী SE পাকা আম, পাকা পেঁপে | 


| ভিটামিন-বি feo (IU) 


নিকে'টিনিক এসিড ১০-১ ১২মিগ্রা 





Catt Eee ০১৯০৮৭৯৬০০ 


ভিটামিন-বি | ৱিবে্ল্যাবিন j ১-২ Fea ঈন্ট, টমেটো, শাক, চাল, বাজরা, ডাল, ছুধ 
কমগ্পে্স | ভিটামিন-বি, ১.৫-২মিগ্র।| ডিম) মেটে, fea, বাদাম। 


প্যান্টোথেনিক এযাসিড ১০ মিগ্রা 











ভিটামিন-বি১ই ১ এমসিজি 


কমলালেবু, লেবু, টমেটো, অন্য টাটকা ফল, 
৩ মিগ্র। | কাঁচ! গাজর, কাচা লঙ্কা, ধনে পাতা, শাক, 
| | অঙ্কুরিত বীজ, দুধ, মেটে । 


[.0._ ইন্টার spray ইউনিট, মিত্রা-মিলিএ্রাম, এ এমসিজি-মাইক্রোগ্রাম 
সুE—TCF Publication | 


টমেটোতে বিশেষতঃ ভিটামিন ৩ ও ভিটামিন বর্ষার প্রথমে চাষ করতে হলে বীজ বুনতে হবে 
'সি' বেশী পাওয়া যায়। yea এই gas are মে বা জুনে [বৈশাখ a] জৈষ্ঠ]। শীতের প্রথমে 

যতবেশী সম্ভব ফলানো ও খাওয়া প্রয়োজন | চাষ করতে অক্টোবর নভেম্বরে [ কান্তিক ] 
ABE থেকে সাতহ'জার ফুট উচু পর্যস্ত | 
যে কোন জায়গায় টমেটো ফলানো সম্ভবু॥ সব মাটিতেই টমেটো ফলানো যায় তবে 
_ কাজেই দীঘ থেকে নাজিলিং কোথা ওই টমেটে। দোয়াস মাটিই সবচেয়ে ভাল। জল জমে থাকা 
 ফলাতে আপনার কোনই অন্ুবিধা হবে না । বা মোনা ai Bae জমিতে চাষ না ann উচিৎ 1 

ae আমাদের দেশে টমেটো বছরে দুবার জাত নির্বাচন 


ফলানে| সম্ভব। বর্ষার প্রথমে চাষ করে এবং . নীচের তালিকা থেকে বীজের জাত পছন্দ ৃ 
. তের প্রথমে চাষ করে। : Sea | | 
























ব্রা £ দাবিশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


॥ ৩য় সারণী ॥ Le 
বীজের নাম ফলের আকৃতি প্রকৃতি না oat 
১ বেষ্ট অফ. অল ফলন খুব বেশী, ফল বেশ সমান মস্থণ গোল হয়। | 
২ আলি’ মার্কেট ফলন খুব বেশী, জলদি ফলে। ৃ 
৩ পণ্ডে রোসা খুব বড় ফল হয়, হয়ও প্রচুর কিন্তু দেখতে তত ভাল নয়। : 
৪। মারগ্লোব ফলন মাঝামাঝি ধরণের) সুন্দর গন্ধ | | oe 
al বোনী বেষ্ট জলদি ফলে, গোল ও রসালো ফল ধরে। : 
wl পুসা রুবী প্রচুর সবজে হলুদ ফল ধরে। 
৭। সিয়াক্স শীস খুব পুরু হয়, ফলের রং হালকা লাল। 
vl অক্সহাৰ্ট নাবী জাতের । হান্ধা লাল রঙে হরতনের মত প্রচুর ফল ধরে। 
co শাস খুব পুরু হয়। 
৯1 গোল্ডেন কুইন প্রচুর হলদে রঙের গোল ফল ধরে। oe 
১০। চেরী রেড থোকা থোকা লাল রঙের প্রচুর ফল ধরে। 


ৃ ধার! বাড়ীর জন্য চাষ করবেন তাঁদের পক্ষে 

_ছ্ুতিন রকম বীজ ব্যবহার করাই ভাল। 

ংসারের সকলের রুচিও মানা, হবে খাওয়াও 
যাবে অনেকদিন ধরে। 


বীজতলা তৈরি 


দিয়ে খুব মিহি গুড়ে। মাটি বা পাতা গুড়ে ৮ 
হাক্কা করে ছড়িয়ে ঢেকে দেবেন। তারপর 
ঝাঝরি দেওয়া টিন থেকে জল দিয়ে 
দেবেন। খেয়াল রাখবেন যেন বীজ ঢেকে 
weal মাটি ধুয়ে ন! যায়। 












চার! বীজতলায় তৈরি করে নেওয়াই সবচেয়ে 

ভালো । উচু বীজতলায় বীজ ফেলবেন। যদি 
. কুয়াশা হবার ভয় থাকে তাহলে চারাগুলে। খড় 
ate দিয়ে ঢেকে দেবেন। ন’ ইঞ্চি উঁচু 


২৩ ফুট চওড়! এবং প্রয়োজনমত লম্বা! বীজতলা 


তৈরি করবেন। বীজতলায় যেন প্রচুর রোদ 
tg মাটি ভাল করে গুড়ো করে যথেষ্ট 
গোবর সার al কম্পোস্ট সার দিয়ে তৈরি করে 
এর ওপর বীজ সমান করে ছড়িয়ে 


বীজ ফেলার ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে 
চার! দেখা যাবে। কিছুদিন পরে দূর্বল চারাগুলি 
তুলে ফেলে দিতে হবে। এই সময় চারা হান্ধা ৃ 
করে দেওয়। দরকার। চারার বয়স ছ সপ্তাহ 
হলে [ উচ্চতা ৬-৯] রোয়ার ব্যবস্থা করতে» = 
হবে। : 

উমেটে বাড়ীতে চাষ করতে হলে ন টবে বা 
গামলায় এই ভাবে চার! তৈরি করে নিতে হবে। 

এক আউন্স বীজ থেকে মোটামুটি ১৫০০ — 
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কে ২০০০ চার। পাওয়া যায়। 


এক একরে 
লভাবে রুইতে হলে ৩৩ আউন্স বীজ 


রোয়ার Gy জমি ভাল করে চাষ করে গুড়ো 
করে নিতে হবে। এই সময় ১৫-২০ গাড়ী 
কম্পোস্ট বা গোবর সার এবং জমির উর্বরতা 
অনুসারে ১২০-১৫০ কিলোগ্রাম সুপার ফসফেট 
₹ মিশিয়ে নিতে হবে। তিনফুট ফাক রেখে আল 
তৈরি করে নিয়ে আলের ওপর ২-২২ ফুট অন্তর 
গাছ লাগাবেন । বিকেলের দিকে গাছ লাগাবেন। 
ঠিকমত wy নিলে ১৫ দিনের মধ্যে গাছ লেগে 
যবে। 
সুপার ফসফেট ছাড়া নাইট্রোজেন ও পটাশ 
সারেরও দরকার! জদির উর্বরতা অনুসারে 
একর পিছু ১৫* কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট 
এবং ১২০-১৫০ কেজি পটাশ সার দিতে হবে। 
Gait সারকে ভাগ করে ২-৩ সপ্তাহ অন্তর দিতে 
হবে চারা লাগানোর তিনসপ্তাহ পরে শুরু 
করে ফল ধর। পর্যন্ত সার দিয়ে যেতে Bra | 
পরিচর্যা ও সেচ 
গাছ বাড়ার সময় নিয়মিত নিড়ানি দিতে 
হবে। সেচের ওপর বিশেষ নজর রাখতে হবে। 
ক’ বার সেচ দিতে হবে তা অবশ্যই জমির 
ধরণ, গরম কেমন, বৃষ্টি হলো কিনা এ” সবের 
ওপর নির্ভর করবে। বৃষ্টি না হলে সপ্তাহে 
একবার সেচ লাগবে-_-বিশেষ করে ফুল আসার 
সময় ও ফল ধরার সময় | বিশেষ নজর রাখতে 







৫ 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৭ 
হবে যাতে গাছ জলের অভাবে কষ্ট না পায় 
অথব| জল জনে না থাকে। © 

টমেটে। গাছে ভাল ফলন পেতে গাছকে 
নিজের খুশীমত বাড়তে দিলে চলবেন।। ভালো 
টমেটো গাছের কাণ্ড থেকে একট! ব! দুটো ৷ 
সোজা ডাল উঠে যাবে--তার থেকে চারপাশে. 
অল্প কয়েকটা ডাল বার হবে। এর জন্য 
গাছের বয়স মাস দুই হলেই খোঁট! পুতে সেট! 
বেয়ে গাছের ওঠার ব্যবস্থা করে দেবেন। 
যে ডালগুলে৷ দরকার নেই সেগুলে। ছেঁটে 
দেবেন। খোটার সমান লম্বা হয়ে গেলে গাছ 
আর বাড়তে দেবেন না। ছেঁটে দেয়ার সময় 
খেয়াল রাখবেন যেন মূল কাণ্ডের পাতা না 
ছেঁড়। হয়। খোটা ছু থেকে আড়াই ফুট লঙ্ব! 
হলেই চলবে। | 

মাটির কাছাকাছি ডাল রাখার কোন মানে 
হয় না। এই ডালে যে ফল ধরবে Bi জ্বল 
লেগে বা মাটিতে লেগে নষ্ট হয়ে যারে। 
ও গুলোকে ছেঁটে দেওয়াই উচিৎ । 

ডাল ঠিক ভাবে ছাট! হলেও বাড়ার Ey 
অবলম্বন ঠিকভাবে দিলে গাছের সব জায়গায় 
সমান রোদ ও হাওয়া পাবে এবং তাতেই সব 
চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে। এতে ফলের 
গড়ন ও রং সমান হবে এবং কম ফল নষ্ট হবে। 
রে।গ পোকা! প্রতিরোধ 

এসব করার পরও গাছের রোগ বা পোকার 
আক্রমণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। টমেটো 
গাছে সাধারণ রোগ বা পোকা লাগলে যা করতে 
হবে তা নীচে বলা হোল। 






geal £ ছাবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


॥ ৪র্থ সারণী ॥ 





রোগ বা পোকা | প্রতিকার 





ক্যাটারপিলার 


মিলি বাগ স্‌ 


₹ ফুসারিয়াম উইলট 


: ব্লাইট ডিজিজ, 


ফুট রট 


: লিফ স্পট | পা 


পাতায় ছোট ছোট বাদামী ছোপ পড়ে। বোর্দো মিক্সচার স্প্রে করে দিন 1 
কাচা ফলে বাদামী 











এই পোক গাছের কাণ্ড ফুটে] করে রস খায়। গোড়া থেকে ব্যবস্থা না 
নিলে সব গাছই নষ্ট করে ফেলবে। ১০* লিটার জল ৪০০ গ্রাম 
প্যারাথিয়ন ১৫% জলে গোলা পাউডার গুলে স্প্রে করতে হবে । 


যদি দেখেন হঠাৎ ডাল এবং পাতা ঝুলে পড়েছে এবং তারপর গাছ ঝুকিয়ে J 


মরে যাচ্ছে তাহলে এই রোগ হয়েছে বুঝবেন । আক্রান্ত গাছকে তুলে 
পুড়িয়ে ফেলতে হবে, ন! হলে অন্ত গাছও আক্রান্ত হবে। বাকি সমস্ত 
গাছ এক লিটার জলে একশো গ্রাম বোর্দে| মিক্সচার গুলে স্প্রে 
করতে হবে। | 


পাতায় প্রথমে ছোপ পড়ে । প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত গছ শুকিয়ে মরে যায়। 


রোগের প্রথমদিকে ব্রাইটক্স বা বোর্দে। মিক্সচার স্প্রে করতে হবে। 


পাকা ফল জায়গায় জায়গায় নরম হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ফলটি পচে 


যায়। আক্রান্ত ফলটি নষ্ট করে ফেলাই একমাত্র উপায়। 





জল জমতে না দিলে এই রোগ হয় না । গাছকে খোঁট! পু দাঁড়াতে 
সাহায্য করতে হবে। 





a 











| এই রোগে পাতা ও ডাল বাড়ে না-_গাছে ফল ধরে না। এরকম গাছ 


| নষ্ট করে ফেলাই উচিৎ । 





এগুলো পাতা ও ডাটা নষ্ট করে, ফলের মধ্যেও ঢুকে পড়ে। যে. 
ফলে পোকা লেগেছে সেগুলো তুলে ফেলে দিতে হবে। সাঁড়ে চার 
লিটার জলে ৬ মিলিলিটার এনড্রিন ই-সি ২০% গুলে স্প্রে করতে হবে। 





২. অক 


রর বাংল! দেশের কৃষি বছরের পাজিতে পৌষের 


কদর যথেষ্ট cole শশ্তকে পূর্ণ পরিণতিতে 
* সাফল্যে পৌঁছে দেয়। ডাক দেয় কৃষককে | 

ডাক দেয় শ্রমিক ama সাধারণ অসাধারণ 

মান্থুষকে। ভরস। দেয় ক্ষুধার দেশকে । আমনের 

ধান কেটে BNI, পৌঁষেই নতুন ধানের উৎসব 

নবান্ন হয়। শুধু ধানের কথা কেন, অন্যান্য 
+ শাস্তের চাষেও পৌঁষের কর্তব্য অনেক। কিন্তু 

অন্যান্য শস্যের ব্যাপারে পৌষে কৃষককে কিছু 
নির্দিষ্ট কাজ করতে হবে | 








আলুর কথাই হোক। কান্তিকে যে আলু 
লাগিয়েছেন, এখন পৌঁষে সেই আলুর চারার 
বয়স আড়াই তিনমাস হচ্ছে। এসময় আলু 
গাছে নানা রকম রোগ দেখ! দেয়। তাই ty 
রক্ষার ব্যবস্থা এখন কর! বিশেষ দরকার | 

ধস! রোগ বড় পাজি । আকাশ যদি মেঘল! 
হয়, কুয়াশা ঝরে ai ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয় কিংবা 
স্গাতস্যেতে আবহাওয়। দেখ! যায় তাহলেই এ 
রোগ হয়। সেট! পৌঁষের আগেও হতে পারে, 








cue দ্বাবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্য| 


_ তবে সাধারণতঃ পৌঁষেই বেশী বিপদ। পোঁষে 
_ জলদি ধস! রোগ আলুর পাত! আক্রমণ করে। 
প্রথমে পাতার ওপর ছোট ছোট গোল গোল 
বাদামী রঙের দাগ হয়। তারপর Aral পাতা 
আক্রান্ত হয় । ২-৩ দিনেই পাত! ঝরে যায় এবং 
গোটা গাছই ক্রমে শুকিয়ে যায়। ক্ষেতকে 
ক্ষেত এভাবে নষ্ট হয়ে যাঁয়। 
প্রতিষেধক হিসেবে ১৫ দিন অস্তর ওষুধ 
ছিটিয়ে দিতে হবে। পাতার ওপরে ও নীচে 
ভালোভাবে ওষুধ দিতে হবে। ওষুধ কিন্তু কড়া 
"রোদের দিন দেওয়া দরকার । ৭০-১০০ গ্যালন 
জলে ২ কেজি তামাঘটিত ওষুধ যথা, ফাইটোলান 
_ ব্লাইটক্স অথবা! ১ কেজি দস্তাঘটিত ওষুধ যথা 
BR জেড-৭৮, কিউম্যান, ডাইথেন এম-৪৫, 
_ জিরাম বা ক্যাপটান মিশিয়ে - প্রতি একরে 
_ ছিটোতে হবে। (কেরোসিন তেলের একটিনে 
৪ গ্যালন জল ধরে 1) 
যে জমিতে আক্রমণ হয়নি, সেখানেও দেবেন 

ওষুধ । তাছাড়া আক্রান্ত গাছে তে| দেবেনই। 
আক্রান্ত গাছ আলু শুদ্ধ টেনে তুলে ফেলে পুড়িয়ে 
_ ফেলবেন। যেহেতু এ রোগ খুবই মারাত্মক 
তাই এ রোগের আক্রমণ দেখলে নিজে সাবধান 

হওয়া ছাড়া, অন্য কৃষকদেরও সজাগ করে দেওয়া 
_ উচিত। সঙ্গে সঙ্গে কৃষি বিভাগের কর্মচারীদেরও 
খবর Creal দরকার । 

_ নাবি ধসা রোগ 
পৌষ মাসের শেষের দিকে সাধারণতঃ নাবি 
ধস! রোগের আক্রমণ হয়। আকাশ মেঘলা বা 
আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত গরম ও সর্যাতস্যেতে হলে, 


এই রোগ ব্যাপকভাবে ডি পড়তে পারে। 
এই রোগের আক্রমণ হলে গাছের টায় ও 
পাতায় জলে ভেজা ধূসর ও বাদাঃ 
ACG | 
আরম্ত করে ও পরে সমস্ত পাতা ও ডাট। পচে 
যায়। 
মাকড়সার জালের মত ছত্রাক ও তার স্পোর বা 
বীজ ছড়ায়। আক্রমণ বেশী হলে গাছটির 
ডাটার ওপর অংশ ও পাতা 
পচে ATA | 

এর প্রতিকার হিসাবে ৭০-১০০ গ্যালন জলে 
২ কেজি তামাঘটিত ওষুধ যেমন ফাইটোলান, 
রাইটক্স A ১-১$ কেজি দস্তাঘটিত ওষুধ, যথা 





এই রোগ হলে পাতার তলায় সাদা 


দাঃ রঙের দাগ *. 
পাতার ধার থেকে: এই” রোগ ছড়াতে 


একেবারে 


BEES PERE ES 


ডাইথেন জেড-৭৮, ডাইথেন এম-৪৫, কিউম্যান, এ 


জিরাম বা ক্যাপটান মিশিয়ে যে পরিমাণ ওষুধ 
হবে, তা এক একর জমিতে ছেটানে৷ যাবে। 


প্রতিষেধক হিসাবে নিয়মিত এই ওষুধ ছিটানে! 


উচিত। কড়া রোদে এই ওষুধজল পাতার ওপর 
নিচে ও.ড টায় ভালভাবে ছিটাতে হবে। 
বোরো ধান 


বোরো ধান চারা cate হয় পোঁষে। জমিতে 


৯ ইঞ্চি দূরত্বে সারি করে প্রতি সারিতে ৬ ইঞ্চি 


অন্তর ২-৩টি চারা রুইবেন বীজতলা থেকে চার! 


তুলে। যদি আমন জাতীয় ধান বোরো হিসেবে 


লাগান, তাহলে পৌষের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই 
লাগাতে হবে। তবে লাগাবার সময় যেন চারা 
জলে ডুবে না যায়। 

চারা লাগাবার আগে বলাবাহু ল্য জমি তৈরি , 
করার দিকে বিশেষ aE নেবেন পোঁষের প্রথম 


২৮ 


















হেই । একর পিছু ৪-৫ টন আবর্জন। সার 
এবং ১০০ কেজি সুপার ফসফেট জমি তৈরি 
করার সময় ব্যবহার করবেন। পরে কাদা করার 
সময় ৪৫ কেজি আযমোনিয়াম সালফেট বা 
২১ কেজি ইউরিয়া এবং ২৫ কেজি মিউরেট অব 
পটাশ দেবেন। জমি তৈরি করে চার! রুইবেন। 
আখ 

a শবে বয়স ২২ থেকে ৩ মাস। 
যদি কার্তিকে লাগিয়ে থাকেন, এই সময় গাছের 
গোড়ায় মাটি টেনে দিতে হবে। আর তার 
আগে মোট আমোনিয়াম সালফেট বা! ইউরিয়ার 
যা দেওয়া হবে, তার অর্ধেকট। জমিতে দিয়ে 


তাছাড়া আখের রোগ পোকা দমন বা 
রাধের ব্যাপারেও এসময় লক্ষ্য রাখবেন। 
আখের রোগ ডোর! ধসা এসময় হতে পারে। 
এতে আখের ভেতরে লাল সাদ! দাগ দেখা যায় 

ং ডগার পাতাও শুকিয়ে যায়। এরকম গাছ 
ন্‌ লে গোড়া শুদ্ধ গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেল! 


কাপড় বা চট দিয়ে জড়িয়ে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে 
ফেলতে হবে। আর প্রজাপতির আক্রমণ 
হোলে আলোক ফাঁদ দিয়ে প্রজাপতি মেরে . 





এরকম রোগ দেখা দিলে রুগ্ন গাছের ডগ! ভিজে- 


বসুন্ধরা: £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৭ 


ফেলুন। WHA পোকাও আক্রমণ করতে 
পারে আখ। তাহলে এনড্রেক্স ২০ ই-সি 
১ গ্যালন জলে ১০ সি-সি হিসেবে ১৮-২০ গ্যালন 
বিঘা পিছু ছিটিয়ে দিন। এবং বি-এইচ-সি 
শতকরা ৫০ ভাগ. বা- ডি-ডি-টি শতকরা ৫০ 
ভাগের মিশ্রণ গাছের পাতায় ame দিন। 
গম a 
কাণ্ডিক থেকে অগ্্াণের মধ্যে গমের বীজ 
বোনা হলে পৌঁষে চারার বয়স হবে একমাস বা 
কিছু বেশী। এখন গমের পরিচর্যা করার সময়। 
এজন্য বিঘা পিছু ২০ কেজি আযামোনিয়াম সালফেট 
বা ৯ কেজি ইউরিয়া! জমিতে ছড়িয়ে এসময় 
সেচ দেবেন। 7 
আর ফসল রক্ষার ব্যাপারে একর পিছু 
১ কেজি বি-এইচ-সি শতকরা ৫০ ভাগ: (জলে 
গোল!) ৫০ গ্য গ্যালন জলে গুলে তিন প্তাহ অন্তর 
gata ছিটিয়ে দেবেন। তাহলে কীটপতঙ্গের 
আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে। আর জাব 
পোকার আক্রমণ হোলে প্যারাথিয়ান শতকরা 
৫০ ভাগ ই-সি প্রতি এক গ্যালন জলে ১-২ সি-সি 
“সারে গুলে ছিটিয়ে দিতে হবে। অন্যান্য রোগের 
প্রতিষেধক হিসেবে পৌঁষে একর পিছু ২ কেজি 
কপার অক্সিক্লোরাইড ৩৪০ লিটার জলে গুলে 
ছিটিয়ে দেবেন। 








২৯ 


aor ehh! : 


ity 
আগ্রো- Betas শে রা 
wire এম্্‌ৰি আযাগ্রো-সাভিস | 


প্রান মাড়াই করার 
Ale hey 


নিকটস্থ এমবি ডিলারের সক্ষে যোগাযোগ করুন অথবা [শচের ঠিকানায় লিখুন : 
witha বান লিমিটেড অ]01-ইত্তান্ট্রিয়াল ডিভিশন 0 কলিকাতা £ ১২ মিশন রো 
0 যোস্াই £ এস্লানেড হাউস, ওয়াডবি রোড 0 অন্যাছিলী £ ৪০-৪: জনপথ. | 
টে পানা £ ১৯ মিউজিয়ম রোড 0 = ই ওয়েন্টকট বিক্ডিং. fem । 124 
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পৌষ 
১৩৭৭ 


সম্পাদিক। £ EMA ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্ট উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 
* কর্তৃক প্রকাশিত 











পাশ পিপপপিপিসপিশিপিনিপসপিপীপপিিসদিপীপিদিশিশশ৮০০৮৭০৮০৮৮০০০০ 





খবরাখবর - 


xs 
নয়া আবাদ a 
জিতেন্্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
দে গঙ্গার গা ধুইয়ে 
চিদানন্দ গোস্বামী 
সুন্দরবনে চীনাবাদামের চাষ 
আমের শোষক পোকা দমনের জন্য 
কি করবেন | 
নীচু জমিভেও আপনি বেদী ফলন 
পেতে পারেন 
অমিয় কিশোর মণ্ডল 
এই বাংলায় ( কবিতা ) 
রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় 
সোনালী ধানের ন্বপ্পে --- 
প্রভাকর মাঝি 
শ্লথ OC পোকা ধানের একটি 
নতুনপোকা 
ANAS চট্টোপাধ্যায় 
মাঘের চাষ 
চিত্রবার্তা 4 
বোরো ধান চাল্ষর উন্নত প্রথা on 
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sts পৌষ মাস নবান্ন উৎসবের জন্তই 
স্বরণীয় । সারা বছরের শ্রমের ফসল সোনা! হয়ে 
ঘরে আসে এই সময়ই। কৃষকের আনন্দ 
উৎসবের সময়ইতো এই । ছোট বড় সবাই 
তাই মেতে ওঠে এই আনন্দে। খরিফে ধান 
কেটে ঘরে তোলার পর, আর প্রায় কিছুই করার 
থাকে না চাষীর । কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই 
ছিল গ্রাম বাংলার অবস্থা! । 
atte কিন্তু সেই অবস্থার অনেক পরিবর্তন 
হয়েছে। যদিও আজও পশ্চিমবঙ্গের চাষ বৃষ্টি 
নির্ভর, তবুও সেচের সুবিধা ও নতুন নতুন অধিক 
লনশীল জাতের ধান, গম ও ভুট্টার বীজের 
বির্ভাবের ফলে খরিফ মরসুমের ফসল কেটে 
ঘরে ভোলার পর অনেক কৃষকই আলস্তে এখন 
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পৌষ, ১৩৭৭ ১৮৯০ কান: 


a“ 
আর দিন কাটান না। একটি মরস্মের চাষের 
সাফল্যের ওপর এখন চাষীর সার! বছরের হাসি . 
কান নির্ভর করে না। যে সব অঞ্চলে সেচের 
সুবিধ! রয়েছে, সেখানে ববি মরস্্রমে চাষের এখন 
অনেক সুযোগ । 

এ বছরের কথাই বল! যাঁয়। ভাদ্র-আশ্বিনের 
বৃষ্টি ও বন্যায় অনেক জেলায় চাষের বিশেষ ক্ষতি 
হয়েছে। কিন্তু সেচের সুবিধা! যে সব কৃষকের 
রয়েছে, ব! অগভীর নলকৃপ বসিয়ে যাঁরা সেচের 
ব্যবস্থা করছেন, তীরা নিশ্চয়ই খরিফ ধানের 
ক্ষতি পূরণের জন্য ইতিমধ্যেই রবি মরস্ুমে চাষের 
একটি ছক করে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন । 

যার। গম, বোরো ধান, আলু; সরষে 
ইত্যাদির চাষ করছেন এই মরন্ুমে, তাঁদের এখন 
নানা কাজ রয়েছে । যাঁর! বোরো ধানের চাঁষ 
করছেন, তাদের এখন বীজতলা থেকে চারা তুলে 
ক্ষেতে সেই চারা রুইতে হবে। আমন ধান 
বোরো! হিসাবে চাষ করলে পৌষের তৃতীয় ৷ 
সপ্তাহের মধ্যেই CAB শেষ করতে হবে। চারা 

রোয়ার আগে অবশ্য জমিটিকে ঠিক মত তৈরী 
করে নিতে হবে। বে 
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af TAGE এ এখন ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে 


| গ্রমের। জেলায় জেলায় গম চাষের এলাকা 
গমের উন্নত জাত চাষ করে 
চোখ ধাধানো ফলনও পাচ্ছে ককরা। পৌষ 
আসে গমের চারার বয়স দেড় মাসের মত। এখন 
_ এর পরিচর্যার দরকার । শস্য রক্ষার জন্যা ওষুধ 
ছিটানো দরকার। তাছাড়া হাক্ক! সেচ ও 
পরিমাণ মত সার দেওয়াও দরকার | 
গম ছাড়! এ সময় ক্ষেতে রয়েছে আর একটি 
_ অতি প্রয়োজনীয় এবং অর্থকরী ফসল আলু। 
পৌঁষ মাসে আলুর awe পরিচর্ম। করা বিশেষ 
দরকার । কারণ ধস! রোগের আক্রমণের ভয় 
এ সময় খুব বেশী থাকে। প্রতিষেধক হিসাবে 
_ রোগপোক। দমনের ওষুধ দিয়ে শস্ত রক্ষার ব্যবস্থা 
করা দরকার । 
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ও পরিচর্যার দরকার। সেচের জল ও অন্যান্ত যে 


সব চাষের স্থযোগ চাষীভাইরা পাচ্ছেন তার 


সদব্যবহার করে, উন্নত প্রথায় চাঁষীভাইরা যদি 


চাষ করেন, তাহলে এই রবি ম্রস্ুমের শেষেও 


কৃষকর। আর একটি ফসল ঘরে তুলে, আর 
একটি নবান্ন উৎসব করতে পারবেন | 

কৃষকদের কাছে তাই অনুরোধ তাদের 
প্রয়োজনমত তারা যেন ব্লক অফিস বা গ্রাম- 
সেবকের সঙ্গে পরামর্শ করতে দ্বিধা না করেন। 
cha নিষ্ঠার সঙ্গে ফসলের পরিচর্থ। করতে 
পারলে আর একটি ফসল তোলার যেমন আনন্দ 


পাবেন, তেমনি দেশের মোট খাদ্ধোংপাদন 


বাড়িয়ে, 
Palas | 


দেশ্বের সম্পদ বাড়াতে সাহায্য 
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কথা হচ্ছিল কান্দী মহকুমার বরোঞ্চ। ব্লকের 
বিঃ ডি, ও, শ্রীনির্ল মৈত্রর সঙ্গে কামদেববাটি 
গ্রামের স্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডলের । বি, ডি, ও, 
এসেছিলেন Sarena জমির চাষ দেখতে । 
গ্রীমণ্ডলের জমিতে দাড়িয়েই কথা হচ্ছিল | 
ক্ষিতীশ মণ্ডল বললেন_বেচে গেছি মশায় 
এবার এই নলকূপ বসিয়ে। 
বাহাদুরপুর জুনিয়ার হাই স্কুলে শিক্ষকতা 
করেন Baer কিন্তু চাষ ভোলেননি। যে 
হাতে কলম ধরেন সেই হাতেই শক্ত মুঠিতে লাঙ্গল 
দেন জমিতে; বীজ বোনেন, ফসল তোলেন। 
কামদেববাটি গ্রাম সাটিতর! 
*এই মৌজায় আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় পাঁচশো 


একর। সেচের কোন সুবিধা! ছিল না এই 
অঞ্চলে । কাছাকাছি ন! ছিল কোন খাল-বিল, 
না কোন নদী-নাল!। একমাত্র ভরসা হলে! 


বৃষ্টি। ফলে বছরে একটা ফসল কোন মতে ঘরে 
তোল! ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না এই 
অঞ্চলের কৃষকদের | 


মহকুমা তথ্য আধিকারিক, কান্দী, মুশীদাবাদ। 


মৌজা । 





এই অঞ্চলের গ্রামসেবকর! অগভীর নলকূপ 
বসানোর জন্য কৃষকদের উৎসাহ দিতে লাগলেন I 
গ্রামসেবকের কাছে উৎসাহ পেয়ে কিছু কিছু 


কৃষক তাদের জমিতে নলকৃপ বসালেন। এই 
নলকৃপ থেকে পাম্প দিয়ে জল তুলে; জমিতে 
সেচের ব্যবস্থা! করে বছরে একটির বেশী ফসল 
তোলার ব্যবস্থা করলেন তারা । Buea এইসব 
উৎসাহী কৃষকদের মধ্যে একজন। 
ক্ষিতীশ মণ্ডলর! চার ভাই। বিঘে আঠারো 
জমি তাদের। তার মধ্যে অবশ্য মাত্র সাড়ে চার 
বিঘায় জল পায় এই নলকৃপের। এই অল্প 
জমিতেই নলকৃপের জলের সুবিধা পেয়ে তিনি 
গত এক বছরে কি ভাবে চাষ করে; কতটা! ফলন 
পেয়েছেন, সে কথাই বি, ডি, ও)কে বললেন । 
নলকৃপ বসানোর পরে প্রথমে আযাঢ় মাসে 
তিনি উচ্চ ফলনশীল ধান আই-আর-৮ বুনে ফসল 
তোলেন আশ্থিনে। ফলন মোটামুটি ভালই পেয়ে- 
ছিলেন। তারপর কাতিক থেকে মাঘ পর্যন্ত 
সেই জমিতে তিনি আলুর চাষ করেন। আলু. 





তুলে সেই জমিতে আবার লাগান আই-আর-৮। 
এই জমির পাশে উচু জমিতে করেছিলেন কিছু 
তিলের চাষ । তিলের চাষে ভার মতে সুবিধা 
খুব। ঝামেলা খুবই কম। ছড়িয়ে দিলেই 
হয়। বিশেষ area দরকার হয় না। তিলের 
আগে এ জমিতে ছিল গম । আগে তিলের চাষ 
করলে সাধারণতঃ তিনি বিঘা পিছু তিন মণের 
বেশী কোন দিন পাননি । এখন সেই জমিতেই 
তিনি বিঘা পিছু চার পচ মণ তিল পাওয়ার 


আশা করছেন। তিল গাছে সে সময় ফল 
এসেছে, শুটিও ধরেছে কিছু কিছু । সতেজ 


গাছগুলো দেখে মনে হলো! শ্রীমগ্ডল আশানুরূপ 
ফলনই পাবেন। 

__ মাঠের মধ্যে দাড়িয়ে চারিদিক চাইলে দেখা 
যায় রোদে পোড়া YY মাঠ। শুধু নলকৃপের 
আশপাশ ঘিরে) সবুজ সবুজ ধান। ধান গাছের 
“গোড়ায় গোড়ায় জল। প্রতি গুছিতে শীষ 
ধরেছে: ক্ষিতীশবাবু ধানের শিষের দিকে চেয়ে 
বললেন, আশ! করছি বিঘা পিছু মণ তিরিশেক 
পাব। 

খরচের কথ! জিজ্ঞস! করলে তিনি বললেন, 

সাড়ে চার বিঘায় আন্দাজ প্রায় হাজার ছুই টাকা 
খরচ হয়েছে । খরচ খরচ! বাদ দিয়ে লাভের 
অঙ্ক যে ভালই দাড়াবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
লাভের আরও পথ রয়েছে। ক্ষিতীশবাবু 
অন্যের জমিতে জল দিয়ে থাকেন তার এই নলকূপ 
থেকে। তারজন্যও তিনি পাবেন ফসলের একের 
তিন অংশ। 
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নলকূপ আর পাম্প সেট তিনি বসিয়েছেন। 
এরজন্য তিনি ব্লক থেকে নিয়েছিলেন তিন হাঁজার 
টাক! ৷ বছরে ছয়শে! টাকা কিন্তী। পাঁচ বছরে 
শোধ। | 


ক্ষিতীশবাবু বললেন-_কিস্তী শোধের ভাবনা 


নেই। দশ বিঘে অন্যের জমিতে জল দিয়ে যে ধান 


পাবেন তাই দিয়ে কিস্তী শোধ করবেন; খরিফ 


মরনুমের জন্য প্রয়োজনীয় সার মাটি কিনবেন । 
জিজ্দেন করলাম--“তাহলে বলুন নিজের 


সাড়ে চার বিঘের সবটুকুই লাভ |” 
তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল ক্ষিতীশবাবুর মুখে 


চোখে । হাসি মুখে বি, fe, ওকে অনুরোধ 
জানালেন--লাভ আরও বেশী হয় 'যদি ইলেক- 
ট্রিকের ব্যবস্থা করে দেন। ডিজেল পাম্পে খরচ 
বেশী। 

পাম্প সেট সমেত নলক্লুপের উপকারিতা 


ধার! বুঝেছেন তার! এখন বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের 


দাবী জানাচ্ছেন। খরচ ক, লাভ মোট! । 

fa, ডি, ও, তাঁকে কাছাকাছি যে কয় জনের 
পাম্প সেট আছে সবাইকে এক সঙ্গে দরখাস্ত 
করতে বললেন | 

দুরন্ত খরায় এলোমেলে। বাতাসে সবুজ ধানের 
দোলা? খুশীতে উজ্বল ক্ষিতীশ মণ্ডলের মুখ। 
বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই ছবি । 

মনে হয় কবে আসবে সেদিন, যেদিন সব 
কৃষকই এমন করে ফসল ফলাবে। দেশে 
খাগ্াভাব থাকবে না। 





প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাক! খরচ করে এই 
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Ko ; 
চিদানন্দ গোস্বামী 


নজরুল ইসলামের একটি কবিতার নাম 
‘দেগঙ্গার গা ধুইয়ে।। কবি কেন এমনি নাম 
দিয়েছিলেন, সে কথা কৃষির কথা! বলতে গিয়ে 
কাজে আসবেনা । কিন্তু সেদিন বারাসতের 
দেগঙ্গ। ব্লকের খামার দেখতে গিয়ে কবি নজরুলের 
কথাটিই ভালে! করে মনে পড়ল। এমনিই যে 
মনে পড়ল ত! নয়, মনে পড়ার যেন একটা 
কারণও কোথাও লুকিয়ে ছিল। 

মাত্র ক’মাস আগে এমন একট! বন্যা হয়ে 
গেছে, যার ফলে পঃ বাংলার অনেক coal 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যায় মার 
খাওয়া জেলাগুলে! অনেক কিছু খুইয়ে বসেছিল। 
২৪ পরগণা জেল1ও হতভাগ্য জেলাগুলোর 
একটি । কেউ কেউ বলেন, বন্যা সব সময় 
অভিশাপই নয়, বন্যা! অনেক সময় আশীর্বাদও | 





তা যাই হোক, বন্যার কতভাগ অভিশাপ আর 
কতভাগ আশীর্বাদ তা নিয়ে অঙ্ক না কষে আমি 
ষখন দেগঙ্গ। খামারের কাছে দাড়িয়ে ভাবছিলাম 
যে, গত বন্যায় খামার, খেত, সামনের উচু পাকা! 
রাস্তা ঘর বাড়ি সব জলে ডোবা ছিল; তখন 
প্রসন্ন হাসি মুখে কে একজন কৃষক বললেন, 
বন্যায় আমর! কাবু হবনি বাবু । আমর! মরবনি। 
বন্যা আমাদের ময়লা ধুই দি গেছে। আমরা! 
আবার চাষ করেছি ।'--ভাবলাম কথাট! । আর 
তখনই মনে পড়ল, বন্যা! দেগঙ্গার গা ধুইয়ে দিয়ে 
কৃষকদের নতুন উৎসাহ উদ্যম দিয়ে গেছে। 
তাই দেগঙ্গার গ! ধুইয়ে রবি মরস্ুমে সাজ 
সমারোহে কৃষিপূজার আয়োজন সম্পূর্ণ । তাইই 
দেখলাম, দেগঙ্গা ব্লক Me খামারে। শস্তের 
পরীক্ষা নিরীক্ষার উজ্জল উদাহরণ ছড়ানে! | 


বন্ুন্ধর! £ দ্বাবিংশ বর্ষ ঃ 


উত্তর চবিবশ পরগণার বারাসত থেকে মাইল 
পনেরো! পূবে দেগঙ্গ। রকে সীড ফার্ম। বারাসত 
সদর ১নং ব্লকের মধ্যেই দেগঙ্গা খালের মতো 
এক ফালি নদীী--নাম তার বিদ্যাধরী, পেরিয়ে 
গেলাম দেগঙ্গা র্লকে। যেতে যেতে উঁচু রাস্তার 
ছধারে উদোম খেত প্রায়ই চোখে পড়ছিল। 
বন্যার মার মাঠের শরীরে ! খরিফের ধান নষ্ট 
করে মাঠকে ভিখিরী করেছে । আবার কোথাও 
কোথাও রবি মরস্থমী পেয়াজ, সরষে, সবজি 
চাঙ্গা হচ্ছে দেগঙ্গার গা ধোয়া মাঠে। 

দেগঙ্গা রক সীড ফার্মের ভেতরে ঢুকলাম । 
চোখে পড়লে! সরষের কচি চারা, লাইনে বোন! 
গম আর আটের সারিতে সরষে, কখনও ঢালাও 
গম সবুজ শিশুর মতে! মাঠের বিছানায় কচি কচি 
অবোধ SFA নাড়ছে । টমেটো, নটের শাক, 
বেগুন, মটর শু ।২ ইত্যাদি সবজি আর ফসল 


৯ম সংখ্য! 








কাটার যোগ্য আখের খেত, কলার চাষ-_তাও 
চোখে পড়ল। সবজির চারা গুলে! ৪টি ব্লকে 
কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। আর অধিক 
ফলনশীল গম এবং সরষে বীজ হিসেবে রাখ। 
হবে নিবিড় চাষ প্রকল্পের রূপায়ণে। কোন 
কোন প্লটে রীলে চাষ করা হয়েছে । ধান কাটার 
পর দ্বিতীয় শস্য হিসেবে জমিতে বেগুন, টমেটো; 
পেয়াজ ইত্যাদি রয়েছে। 

প্রায় তেরে! বছর বয়সের খামার এটি । 
৫৭ ইংরেজী সনের ২৩শে ডিসেম্বরে পত্তন 
হয়েছিল ফার্মের | এখন মোট ২৩.৯৬৫ একর 
জমি। মোট চাষের এলাক হোল ১৭.৯৪ একর 
ফলের বাগান হয়েছে > একর । ১৭.৯৪ একর 
চাষের জমির মধ্যে ৯.৫৫ একরে চলতি জাতের 
আমন ধান হয়। আই-আর-৮, জয়! ইত্যাদি 
অধিক ফলনশীল ধানের চাষ হয় ৩.৫৫ একরে। 


a 


দে গঙ্গা ate 
খামারে গমের 
ক্ষেতে প্রতি অষ্টম 
সারিতে সরষে 
লাগানো হয়েছে। 


we 


vw 


বর্তমানে SEAR চাষ হচ্ছে ৯.৭০ একরে। 
১৯৭০-৭১ সালের রবি মরস্থ্রমে নানা শস্তের 
জন্যে জমি বণ্টন করেছে ফার্ম। নীচে তার 
একট! হিসেব দিচ্ছি : 
গম_-৪.০০ একরে (এর মধ্যে ৩ একরে এপ্রোষ্ট 
মিউট্যা্ট সরষের সঙ্গে মিশ্র চাষ 
হিসেবে এবং ১ একরে শুধু গম ) 
সরযে-(রাই-বি ৮৫)--.৭৫ একরে 


» KER মিউট্যান্ট__.৭৫ » 
মটর of --১.০০ % 
আখ এ এটি 
তুলো —.8¢, 
সবজির চার! —.8¢,, 
তিল ১০২৪ » 


খামারের সবজির চার! রাজার হাট, বারাসত 
১ও ২ এবং দেগঙ্গা_এই চারটি ব্লকে বিক্রি 
কর! হবে। প্রতি ব্লকে ৮০০০০ টাকার চার! 
দেয়৷ হবে। ব্লক থেকে কৃষকদের বিনামূল্যে 
বিতরণ কর! হবে সবজি চার! । 

২৪ পরগণ! ( উত্তর) জেলায় তিল একটি 
নতুন শস্য । দেগঙ্গ। খামারে তিলের সন্তোষজনক 
ফলন কৃষকদের যথেষ্ট উৎসাহিত করেছে এবং 
কৃষকরা এই মরসুমে তিল চাষের GT তৈরিও 
হয়েছেন। একর প্রতি এই খামারে তিলের 


ফলন হয়েছিল ৪৭৪ কেজি ai প্রায় ১৩ মণ। 


বসুন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৭৭ 


এখানে এবছর প্রথম তুলোর চাষ চালু 
হতে চলেছে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বীজ 
বোনাও সুরু হয়ে গেছে। [ও 

নানা মরস্থমে নানা শস্তের চাষ করে, 
উন্নত জাতের বীজ তৈরি করে এবং পরীক্ষামূলক 
চাষ প্রথ৷ উদ্ভাবন করে দেগঙ্গ! ব্লক The. ফার্ম 
নিষ্ঠার সঙ্গে কৃষি উন্নতিতে সহযোগিতা করে 
যাচ্ছে। কিন্তু সেচের সুযোগ এই খামারে 
তেমন নেই। আগে এই খামারে সেচের কোনো! 
ব্যবস্থাই ছিল না। ১৯৬৯ সাল থেকে অগভীর 
নলকূপ বসানো হয়েছে। সেচের যথাযোগ্য 
সুযোগ AN পেয়েও এই খামার যথাসাধ্য লাভের 
অঙ্ক এনেছে। বর্তমানে লাভের অঙ্ক উল্লেখযোগ্য 
না হলেও সেচের কল্যাণে এই অঙ্ক আরে! বড় 
হবে বলে আশ! করা যায়। 

১৯৬৮-৬৯ সালে 

খামারে মোট ব্যয় হয়েছিল ২৪৬৯৮'৮৭ টাকা 

” » আয় » ২৪৯৫৯৪৮ ১, 

5 ? লাভ » ২৬০৬১ » 

১৯৭০-৭১ সালে 


খামারে মোট বায় হয়েছিল ২৬৩৯৮৭৭ )১ 


1? 29 আয় 
(আশা কর! যাচ্ছে) 

” ? TS 4, ৩৬০১২৩ ১, 
(আশা কর! যাচ্ছে) 


” 0000"00 ” 





নোঁন। মাটির দেশ সুন্দরবন অঞ্চল। চাষা 
বাঁদের ভাল সুবিধা এই নোনা মাটিতে নেই। 
উচু করে বীধ দিয়ে ধান চাষ কর! হয়। তবে 


এ একটি FAS! আমন ধান কাটার পর 
সুন্দরবনের বিস্তৃত অঞ্চল খালি পরে থাকে | 
জলের সুবিধা না থাকায় অন্য কোন চাষ কর! 
সম্ভব হয় না। এই অঞ্চলে আর একটি ফসল 
তোলার জন্য সরকার থেকে চেষ্টা কর! হচ্ছিল 
কিছুদিন থেকেই । গত বছর পরীক্ষামূলকভাবে 
এখানে তুলে! ও চীনাবাদামের চাষ করে দেখা 
হয়, ফলন কেমন হয়। এর চাষে কোন সেচের 
দরকার হয় না। আমন ধান কাটার পরই জমি 
যখন সরস থাকে, তখনই বীজ লাগানো হয়। 
তুলে! ও চীনাবাদামের যে পরীক্ষামূলক চাষ 
গত বছর করা! হয়, তার ফল খুবই ভাল পাওয়৷ 


যায়। এ বছর আরও বেশী জমিতে তাই এই 
চাষ করে; বেশী ফসল তোলার এক পরিকল্পনা 
নেওয়। হয়েছে । যাঁরা চীনাবাদামের চাষ 
করবেন তাদের জন্য এই প্রবন্ধে চীনাবাদাম 
চাষের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচন! কর! হলে! | 
জাত 

গুচ্ছ জাতীয় চীনাবাদাম সুন্দরবনের জন্য 
উপযোগী হবে । এ জাতের বাদাম মাটির নীচে 
মূল শেকড়ের চারপাশে গুচ্ছের মত ধরে। 
ফসল তোলার সময় গাছ হাতে টানলেই প্রায় 
সমস্ত বাদাম এক গুচ্ছে উঠে আসে | 

গুচ্ছ জাতীয় চীনা বাদামের বীজ? (১) টি, 
এম, fS-2, (২) টি, এম, ভি-৭, (৩) এ, কে, 
১২-২৪, গঙ্গামূরী সুন্দরবনে চাষের জন্য দেয়া 
হবে। এদের ফসল ৩২-৪ মাসে তোল! যায়। 





বীজের পরিমাণ ও বীজ শোধন 
প্রতি একরে ৩০-৩৫ কেজি খোসা ছাড়ানে! 
বীজের প্রয়োজন । কিন্তু তুলোর সঙ্গে মিশ্র চাষ 
করলে এই বীজের পরিমাণ হবে ২০-২৫ কেজি। 
বীজ এগ্রোসেন জি, এন, দিয়ে শোধন করে 
নিতে হবে, বীজ লাগানোর আগে। এগ্রোসেন 
জি, এন, যেহেতু অত্যন্ত বিষাক্ত, তাই বীজ 
শোধন করার পর খুব সাবধানে রাখা উচিত। 
oo ae জানুয়ারী মাসের মধ্যে বীজ লাগানো উচিত। 
বীজ লাগানোর আগে জমিটি ৪-৫ বার লাঙ্গল 
দিয়ে ৫-৬” ইঞ্চি গভীর করে চাষ দিয়ে মাটি 
ঝুরবুরে করে ফেলতে হবে। বাদামের ve 
মাটির নীচে বাড়ে। তাই মাটি ঝুরঝুরে না হলে 
: বাদাম বড় হতে পারবে A I 
১৮ ইঞ্চি অন্তর সারি করে প্রতি সারিতে 
“ইঞ্চি অন্তর ২টি খোসা ছাড়ানো পুষ্ট বীজ ২ 
ইঞ্চি মাটির নীচে বসাতে হবে। 
BRT সঙ্গে চীন! বাদাম মিশ্র চাষও করা 
_যায়। তাতে তুলোর ফলনের তারতম্য হবে না। 
ং এই মিশ্র চাষ পরস্পরকে রোগ ও কীটের 
উপদ্রব থেকে বাঁচাতে অনেক সাহায্য করবে। 
তুলোর জমিতে চীন! বাদামের চাষ হলে, তুলো 
গাছের সারির মাঝখানের মাটি কুপিয়ে ঝুরঝুরে 
= করে জমি তৈরি করতে হবে। 
is মিশ্র চাষে তুলে! গাছের প্রথম দু সারির 
১৮ মধ্যে ৯ ইঞ্চি অন্তর অন্তর বাদাম লাগাতে হবে। 
তারপর ২ সারি তুলে! গাছ ছেড়ে ছেড়ে একই- 
ভাবে ৯ ইঞ্চি অন্তর অন্তর বাদাম লাগাতে 
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হবে। মিশ্র চাষে চীনাবাদামের সারির ব্যব 


হবে ৪ ফুট । এই ৪” ফুটের মধ্যে ২ সারি 
তুলো গাছ, ছ সারি চীনাবাদাম গাছ। 


বীজ লাগানোর পর বিশেষ কোন পরিচর্যার 
প্রয়োজন নেই। গাছের গোড়ায় মাটি তুলে 
দেওয়ার বা সার ও সেচ দেওয়ার দরকার নেই। 
মাটির সঞ্চিত রস ও নীচের স্তরের জলেই চীন! 
বাদাম চাষ করা সম্ভব। চীনাবাদাম নোনা 
সহা করতে পারে। এর মূল মাটির গভীরে 
মাটির রস সংগ্রহ করে ভালো বাড়তে পারে। 
সুন্দরবনের উপকূলে প্রচুর শিশির পড়ে, তাতেও 
মাটি ভিজে থাকে । এই রসে চীনাবাদাম গাছ 
ভাল হয় এবং ফলনও যথেষ্ট হয়। 
ফসল তোলা 

গাছের নীচের দিকের পাতা যখন হলদে হয়ে 
শুকোতে থাকবে, তখন মাটি খুঁড়ে কয়েকটি 
বাদাম তুলে ভেঙ্গে দেখতে হয়। বদি চাপ দিলে 
খোসা ভেঙ্গে যায় এবং দেখা যায় খোসার ভেতরে 
কালো কালে! ছোপ পড়েছে, তাহলে বুঝতে হবে, 
বাদাম তোলার মত হয়েছে। তখন গাছ টেনে 
তুলে গাছ থেকে বাদাম ছিড়ে নিয়ে, ভাল করে 
রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। 

এই ফসল কাটার পর সেই জমিতেই আবা'র 
ধান চাষ করা যাবে। চীনাবাদাম একটি অর্থক 
ফসল। একই জমি থেকে যদি বছরে ধান ও 
চীনা বাদাম কৃষকরা উৎপন্ন করতে পারেন, তাতে 
কৃষকের আধিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মোট 
খান্তোৎপাদন বেড়ে গিয়ে দেশেরও উন্নয়ণ হবে। 
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আমের ভাল ফলন নির্ভর করে অনেক 
কিছুর ওপর । যদি সময়মত বৃষ্টি না হয়, তাহলে 
মুকুল শুকিয়ে যায়। আবার গাছে যখন মুকুল 
আসে তখন যদি খুব ঝড় হয়ঃ তাহলে মুকুল 
ঝোড়ে পড়ে | এ ছাড়াও আছে Atal রকম রোগ 
পোকার আক্রমণ। এর আক্রমণ হলেও মুকুল 
নষ্ট হয়ে গিয়ে আম ধরতে পারে না । আমের 
মুকুল ধরার পর সাধারণত যে সব পোকার 
আক্রমণ হয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক 
হলে! শোষক পোক।। এই শোষক পোকা! কি 
ভাবে দমন করতে হয়, সে সম্বন্ধেই এই প্রবন্ধে 
বিশেষ করে আলোচন। কর! হচ্ছে। 

আমের শোষক পোকাদের অনেকে আম 
মাছি বলে। এর! কিন্তু আসলে মাছি aq) 
ধানের যেমন গন্ধি পোকা হয়ঃ এই পোকাও 
খানিকট। সেই জাতে পড়ে। 


a 


free} 


rea পরে আম গাছে এই পো ‘খুব দেখা 
MSL গাছের তল! দিয়ে গেলে পে!কাগুলো 
মুখে চোখে এসে পড়ে । কচি কচি ডালের বা 
মুকুলের ভাটার রস এরা চুষে খায়। বেশী হলে 
_ এরা এত রস খেয়ে ফেলে যে গাছে আর ফলন 
ধরে না। অনেক সময় দেখ! গেছে যে বাগানের 
পর বাগান এইভাবে শোষক পোকার আক্রমণের 
ফলে মুকুল ধরার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে 
গেছে। 
__ পোকাগুলি ধার! দেখেছেন, তারা জানেন যে 
আকারে খুবই ছোট । এক ইঞ্চির ৮ ভাগের 
এক ভাগ হলো এদের মাপ। গায়ের রঙ 
খানিকট! সবুজ । ডানার ওপর কালো ও হলদে 
ছিটে দাগ থাকে। শরীরের সামনের দিকটা 
বেশ চওড়া ও পিছনের দিকটা সরু হয়ে গেছে। 
eres aii উড়তে ও লাফাতে ছুই 




















এই পোকাগুলি আম গাছের কচি কচি 
পাতা ও শিরের মধ্যে ডিম পাড়ে । ডিম থেকে 
ছানা বেরিয়ে গাছের পাতা বা মুকুলের রস চুষে 
খেতে থাকে । ছানার এই অবস্থায় ডান! থাকে 
না । সাত আট দিন পরে আস্তে আস্তে ডানা 


গজায়। 
এই পোকা দমনের জন্য অনেকে গাছের 
"তলায় গন্ধকের ধোয়া দেন। তাতে পোকাগুলি 


মরে না, সে গাছ থেকে সরে যায় মাত্র। আধুনিক 
রে সহজ উপায় হচ্ছে ডি, ডি, টি, বা 
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এঁ ধরণের ওষুধ পিচকারি করে গাছের গাঁয়ে 
ছড়িয়ে দেওয়া । তবে যে গাছটায় পোকার 
আক্রমণ হয়েছে, শুধু সেই গাছটায় ওষুধ ছড়ালে 
কিন্তু হবে না। সেই বাগানের ও আশপাশের : 
বাগানের সব গাছগুলিতেই এই ওষুধ ছিটাতে 
হবে। যাতে এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে : 
চলে না যেতে পারে। 

ওষুধ ছিটাবার সবচেয়ে ভাল সময় হলো 
মুকুল আসার সঙ্গে সঙ্গে একবার ও আমগুলি 
যখন প্রথম গাছে দেখ! দেয়, সে সময় একবার, 
গাছে ওষুধ ছড়াতে পারলে ভাল হয়। 

ওষুধের পরিমাণ হবে ৫০ শতাংশ ক্ষমতা 
সম্পন্ন জলে গোলা ডি-ডি-টি, এক কেজি ২০০ 
লিটার জলে গুলে, আম গাছ অনুযায়ী প্রতি 
গাছে ১০-২৫ লিটার করে ছিটাতে হবে। 
ডি-ডি-টি ছাড়াও সেভিনও ব্যবহার করা যায়। 
৮৫ শতাংশ ক্ষমতা সম্পন্ন জলে গোল! সেভিন 
৫০০ গ্রাম ২০০ লিটার জলে গুলে আম গাছ 
অনুযায়ী ১০-২৫ লিটার হারে ব্যবহার করেও | 
বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। এ ছাড়া ৩৫. 
শতাংশ ক্ষমতা! সম্পন্ন জলে গোলা! তেল জাতীয় 
ওষুধ থায়োভান বা! ২৫০ শতাংশ ক্ষমতা সম্পন্ন 
ফেনোট্রোথায়োন ৫০০ মিলি লিটার, ২০০ 
লিটার জলে গুলে শোষক পোকা আক্রান্ত গাছে 
ব্যবহার করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। ্ 

গুণের দিক থেকে সব ওধুধগুলিই ভাল। 
যেটা স্থবিধা সেটাই ব্যবহার করা যেতে পারে? 


¢ 
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খাছে ভারতবর্ষ যে ব্বয়স্তরতার পথে, একথা 
আজকাল অনেকেই বলছেন। গম উৎপাদনেতে। 


আমর! ন্বয়ন্তরতা অর্জন করেছি। ধানের 
উৎপাদন আরও বাড়াতে পারলে; আমাদের 
বিরাট সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। 


এই সাফল্যের মূলে রয়েছে বিশেষ করে 
উচ্চফলনশীল ধান ও গমের ota) উচ্চ ফলন- 
শীল ধান ও গমের চাষ ক্রমশই বাড়ছে। উচ্চ 
ফলনশীল ধানের চাষ সাধারণতঃ উচু জমিতে 
হয়। কিন্তু বাংল! দেশের নীচু জমির পরি- 
মাণতো! কম নয়। সেখানে চলতি জাতের ধানের 
চাষ করা ছাড়! উপায় নেই। অথচ এইসব 
জাতের ধানের ফলন খুব বেশী হয় না। 


ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, বাগনান ১নং উন্নয়ন সংস্থা । 
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সেদিন বাগনান থানার বাইনান গ্রামের শিব 
প্রসাদ গাঙ্গুলী মহাশয় দুঃখ করে বলছিলেন, 
যে আমাদের দেশে আই-আর-৮, জয়া, পদ্মা, 
ইত্যাদি ধান এসে মাঝারি জমিতে কম সময়ে 
যেমন বেশী ধান উৎপাদনে সাহায্য করছে; তেমনি 
বহুফসলী নিবিড় চাষও কৃষকদের মধ্যে বেশ 
চালু হয়ে গেছে। ফলে অনেক কৃষকদের এখন 
এক ফসলী ধানের ওপর নির্ভর করে বসে থাকতে 
হয় না। 

তবু সমস্যা রয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ 
তিনি একটি স্থানীয় দেশী জাতের ধানের ফলনের 
কথা উল্লেখ করলেন। জমিটি ছিল একেবারে 
নীচু। বর্ষায় বেশ জলচাপ থাকে। জলদি 


as 


Y টি 


রোয়! লাগাতে হয়। ক্রুপ কাটিং (৬৭ ব্যাসার্ধ 
বিশিষ্ট) অনুযায়ী প্রতি একরে ফলন পাওয়া 
গিয়েছিল মাত্র ১০ মণ। আজকালকার যুগে এই 
ফলন নিতান্তই কম বলে স্বীকার করে নিতেই হবে! 
কৃষক পরিমিত সার ও পরিচর্ধ৷ করতে কার্পণ্য 
করেননি | তবুও ফলন কম পাওয়! গেছে। 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই ধরণের জমিতে 
ফলন বাড়াতে হলে কোন্‌ জাতের ধান ব্যবহার 
কর! উচিত। আমি উত্তরে তাকে জানালাম 
যে এই ধরণের নীচু জমির জন্য এন-সি-১২৮১ 
জাতীয় ধান সবচেয়ে প্রযোজ্য । এই ধান 
লাগানোর পর যদি জমিতে জলের পরিমাণ 
বেড়ে যায় অর্থাৎ নীচু জমিতে জলচাপ হলে এই 
জাতের ধান তা সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। 





৫ 
রে 


বসুন্ধরা £ CHAS ১৩৭৫ 


FANG কোন অংশে কম হয় al | 
গাঙ্গুলী মশায় নিজের চোখে এই ধরণের চাহ 

ও সাফল্য ছুইই দেখতে চাইলেন । তাকে আমি 

পরের দিন বাগনান কৃষি খামারে আসতে বললাম। 

পরের দিন যথাসময়ে তিনি বাগনান কৃষিক্ষেত্রে 

চলে এলেন। তারই সামনে আমি ওখানকার 

এন-সি-১২৮১ ধানের ক্রপ কাটিং (১.৭৯৪ মিটার 

ব্যাসাৰ্ধ বিশিষ্ট ) নিলাম। কাটিং নেওয়ার পর 

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় মূল তথ্যগুলি নীচে দেওয়া! 

হলে! 

(>) বাগনান কৃষি খামার প্লট নং-১, ব্রক-এ। 

(২) ধান বোনার তারিখ-_৩.৬.৭০ | 

(৩) রোয়া লাগানোর তারিখ-_২.৭.৭। 

(৪) ধান কাটার তারিখ_-২৬.১২.৭০। 


we) 


RPT A i 


এন-সি জাতের অধিক ফলনশীল ধান নীচু জমিতেও চমৎকার ফলন দিয়েছে। 


১৩ 





বন: aif ংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্য। 
(6) রোয়ার দূরত-__১০” 
৩টি চার1)।, 

(৬) প্রতি খোপে গড়ে পাশকাটির সংখা1--১১। 
(৭) প্রতি শিষের গড় মাপ-৯। 
&) প্রতি শিষে গড়ে ধানের সংখ্যা 

_ দ্লানাবিশিষ্ট ধান--৯৪, চিটাধাঁন--৯। 
(৯) প্রতি শিষে গড়ে ধানের ওজন-__২.৩৩ atta | 
(১০) ফলন-_কাঁচাধান-_৩.৬০০ কেজি, (শুকনে। 
ধান--৩.২৪০ কেজি ) খড়--১৫.৫ কেজি। 
(১১) একর প্রতি ফলন-_ধান--১২.৯৬ কুইন্টাল, 
.. খড়-৬২.০০ কুইন্টাল। 
সারের পরিমাণ_ধইঞ্ সবুজ সার হিসাবে 
ব্যবহার করার পর জমিতে কাদা করার সময় 
একর প্রতি ৭৫ কেজি গ্যামোনিয়াম নাইট্রেট 
ফসফেট (২০: ২০ ০) দেওয়া হয়েছিল। 
_রোয়া লাগানোর একমাস পরে ইউরিয়া চাপান 
সার হিসাবে একর প্রতি ৯ কেজি দেওয়া 
pond সময়মত একবার নিড়ানি দেওয়াও 
nee ag সংরক্ষণ ব্যবস্থা-_রোগ ও পোকার হাত 
ৃ থেকে শস্ত রক্ষা করার জন্য নিয়মমত একর পিছু 
১ কেজি ক্যাপটেন্‌ ও ২৫০ সি-সি ট্যাফাড্রিন 
৩০০ লিটার জলে গুলে প্রতি ১৫ দিন অন্তর 
মোট তিনবার গাছের ওপর ছিটিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল। এতে যেমন চিট! ধানের ভাগ কম 
হয়েছিল তেমনি রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা 
গিয়েছিল । তাছাড়া, গাছ লাগানোর ১৫ দিন 


X 90” ( প্রতি খোপে 
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পরে ওফুল আসার ঠিক আগে বি-এইচ-সি ১০০ 
গুঁড়া একর প্রতি ৬ কেজি হিসাবে গাছের ওপর 


ছিটিয়ে দেওয়ার পর গম্ধী পোকার হাত থেকে 


রেহাই পাওয়া গিয়েছিল। ৃ 

এই ধানের বিশেষহ হল যে জলচাপ থাক! 
সহ্বেও ধান গাছ পড়ে যায় না এবং খড় সরু বলে 
দামও ভাল পাওয়া যায়। 

এন-সি-১২৮১ ধানের সকল রকম স্থবিধ! 
বলে দেওয়ায় ও হাতেনাতে ফলন দেখিয়ে 
দেওয়ার পর গাঙ্গুলী মশায় স্বভাবতই এর ওপর 


আকৃষ্ট হয়ে কিছু বীজ হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া 


করতে করতে এখানকার খামার ম্যানেজারকে 
হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন তিমি এই জাতের 
ধান চাষের ব্যাপারে কি কি অস্থবিধ ভোগ 
করেছেন। ম্যানেজার জানালেন যে এর অসুবিধা 
হচ্ছে ধানটি খুব মোট! এবং শিষের ওপর ধানের 


বুনন খুব ঘন নয়। ফলনও তাই অন্তান্য উচ্চ . 


ফলনশীল ধানের মত অতটা বেশী নয়! দ্বিতীয়তঃ 
ধান ঝাড়ার নির্দিষ্ট সময় ও স্থযোগ ব্যবহার করতে 
না পারলে শিষে ধান থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে। ঝাড়ার খরচাও বেশী পড়ে ary 


তারপর গান্গুলীমশায় কৃষি খামারে aay 


চাষও ঘুরে ঘুরে দেখলেন। যাওয়ার আগে 
আমায় অনুরোধ করে গেলেন তাকে কিছু 
এন-সি-১২৮১ ধানের বীজ যোগাড় করে দেয়ার 
জগ্ত। সামনের চাষে তিনি এই ধানের চাষ 
করে নিজে একবার দেখতে চান। 








এই বাংলায় | রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় 


Baal এখানে আজো আলো আছে 
আর আছে মানুষের প্রতি 

অন্ত এক মানবের ভালোবাসা, 

যদিও হৃদয় কাপে আলোরা চঞ্চল, 
তবু সব নীড় হয়, পৌঁষের আমন ধানে 
উড়ে আসে বক, 

যে বিস্তীর্ণ নীল আছে আকাশে ছড়ানো, 


যে বিরল প্রীতি আছে জায়! ও জননীর সার! গণ্ড ঘিরে 


তাই দেখো ফুল হয়ে ফুটে ওঠে রোজ 

আম জাম বাতাপী নিমের ফুলে 

এবং রাই সরিষ! ও তিল wate ক্ষেতে ক্ষেতে, 
এর! সবই এই বাংলার £ 

নদীর! কোমল জল আনে 

হাওয়া আনে অনাবিল rey নিশ্বাসের শ্রোত, 
মাটির মমতা আজে! ঘন শীত পৌষের সকালে 
খেজুরের রস হয়ে ফোটা ফোট! জমে £ 


শব্দ আছে আলো আছে গতি আছে, 

সব আছে, আজে। আছে এই বাংলায় £ 

শব্দ আছে নদীর স্রোতের, 

আলে| আছে কিশোরীর চোখে, 

গতি আছে চলমান জীবনের, 

এই সব ঘিরে আছে আজো বাংলায়; 

তবু আজে সবচেয়ে বড় আছে 

এই শব্দ নয় আলে! নয় গতি নয়, 

মানুষের প্রতি মানুষের অন্তহীন ভালোবাসা, 
ৃ a বাংলায় ॥.. 


২৫ 















তরুণ-বাতাসে কচি ধান চারা লকলক করে 
পদ্মা, কলম কাঠি, ক্ষীর ধান, কত শত নাম। 5 
আচমকা ভেসে উঠে ছায়া ঢাকা সোনাকুরি গ্রাম | 


নিশ্চিত জীবন ছেড়ে যখন এলাম পরবাসী, | a 
সামনে অজানা পথ । মনে ছিল নিদারুণ ভয়। 
ভাঙা মন জোড়া দিয়ে একটানা কাজে জানলাম, 

হাজার বাধার মুখে জীবন মানে না পরাজয় । 


নিলাম সংকল্প মনে পরগাছ! হব না কিছুতে 
আবার করাবে! দীড় নিজেকে নূতন পরিবেশে | 
আধুনিক রীতি মেনে, আলসেমি করে পরিহার, 
ছেলের মতন ধান-শিশুকে নিলাম টেনে শেষে। 


শ্রমে বিগলিত সেই ভালবাসা ফল দিল ত্বরা, 
সোনালি ধানের স্বপ্নে আমার নিখিল আজ ভর! । 


১৬ 





পুণ্যত্রত চট্টোপাধ্যায় 









_ সমপ্রতি প্রতি বছরই উত্তরবঙ্গের জলপাই 
গুড়ি ও কুচবিহার জেলায় ধান গাছে এক রকমের 
OU পোকার আক্রমণ কৃষকদের খুবই ছুশ্চিন্তা- 
গ্রস্ত করে তুলেছে। এই পোকার নাম শ্লথ 


ৃ নাম Parasa bicolor. পশ্চিমবঙ্গে 
: SF don একট aga খতিকর পোকা 
নামে শ্লথ শুয়ে! পোকা হলেও ধান গাছের 
ক্ষতির ব্যাপারে এরা কিন্তু মোটেই শ্লথ নয় বরং 
. আশ্র্জজনকভাবে তংপর। জলপাইগুড়ি ও 
_ কুচবিহার জেলায় এপ্রিল মাস থেকেই বৃষ্টি সুরু 
_ হয়ে যায়; আর এই বৃষ্টিপাতের স্থযোগ নিয়ে 
 চাধীভাইয়ের। আউস ধানের চাষ পশ্চিমবঙ্গের 
অন্যান্য অংশের চেয়ে আগেই BH করে থাকেন। 
সাধারণতঃ মে মাসেই শ্লথ শুযো পোকার 
মাঠে আবির্ভাব ঘটে এবং নভেম্বর মাস পর্যন্ত ধান 
গাছের ক্ষতি করে চলে । তবে জুলাই, আগাষ্ট 







জেল! শন সংরক্ষণ আধিকারিক, মেদিনীপুর পশ্চিম )। 


om cet (Slug caterpillar ) এবং . 
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ও সেপ্টেম্বর মাসেই আউস, আমন ও নাবি 
রোয়৷ আউস (স্থানীয় ভাষায় “কাতার' ) ধানে 
এই পোকার ব্যাপক প্রাছর্ডাব ঘটতে ও সবচেয়ে 
বেশি ক্ষতি করতে দেখ! যায়। লক্ষ্য করে 
দেখা গেছে যে এই BR জেলায় স্বাভাবিক বৃষ্টি- 
পাতের মাঝে (স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত জলপাইগুড়ি 
জেলায় ৩৯৬৮ মিলিমিটার ও কুচবিহার জেলায় 
২৮৫২ মিলিমিটার ) মোটামুটিভাবে দশ দিন 
থেকে দু’ সপ্তাহের মতো খরা বা স্বাভাবিক 
অপেক্ষা কম বৃষ্টিপাত হলে এই পোকার প্রাহূর্ভাব ৷ 
ভয়াবহরূপে বেড়ে যায়। শ্লথ শুয়ো পোক। 
আউস ও আমন ধানের পাতা তাড়াতাড়ি খেয়ে 

নষ্ট করে। বেশি সংখ্যায় আবির্ভাব ঘটলে 
দেখা গেছে যে এর! ধান গাছের সম্পূর্ণ কচি 

পাত৷! উদরস্থ করে শুধু ডাটিগুলি রেখে দেয়_ 
মনে হয় যেন গরু বা ছাগলে মুড়িয়ে খেয়ে 
গেছে। নাবি রোয়া আউসই ( ‘কাতার’ 1 








বা eget: ns Sater : ৯ম সং খা 
সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখ 
OTR অনেক সময় মাঠের ধান শেষ করে 
ধান ক্ষেতের আশেপাশে তাদের ঘাস পর্যন্ত 
্‌ খেতে টি গেছে। | 

ৃ 2 প্রজাপতি রাত্রে ধান গাছের পাতায় 
গুচ্ছে গুচ্ছে ক্ষুদ্র চ্যাপ্টা ধরণের ডিম পাড়ে। 
মোটামুটি ৬ থেকে ৮ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে 
ছোট শৃককীট বেরিয়ে আসে। পূর্ণাবয়ব শুয়ে! 
পোক দেখতে কিছুটা মোটা ও চ্যাপ্টা আকৃতির 
এবং ২৩ থেকে ৩০ মিলিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। 
শুয়ে পোকার রঙ উজ্জল হলদেটে সবুজ 


এবং পিঠে তিনটি নীল রঙের লম্বালস্বি ডোরা 


. আছে। এই নীল ডোরার পাশাপাশি লগ্বালদ্বি 
__ চারটি শোয়াবাহী গুটিক! শ্রেণী আছে। 
এই শুয়ে পোকা হাতে পায়ে লাগলে 
 জলবিছুটির মত ভীষণ চুলকানি স্থরু হয়। শুক- 
কীট অবস্থ! গড়ে ৩৫ দিন স্থায়ী হয় এবং se 
শুঁয়ো পোকার এই অবস্থাই সবচেয়ে ক্ষতি- 
কারক। এরপর শৃককীট গুটির ভিতর মৃককীট 
a পুত্তলিতে পরিণত হয়। অনেকট! ডিম্বাকৃতি 
বাদামী রঙের কিছুট। চ্যাপ্টা আকৃতির গুটি 
শুয়ে পোকাই শৌয়। ও লালার সাহায্যে তৈরি 
করে। আক্রান্ত ধান ক্ষেতে এই গুটি ধান 
গাছের পাতায় ও ভাটায় প্রচুর দেখ! যায়। 
RBA লম্বায় ২০ থেকে ২৫ মিলিমিটার হয় 
_.. এবং পুত্তলি অবস্থ। প্রায় ২৫ দিন স্থায়ী হয়। 
ain থেকে প্রজাপতি বেরিয়ে আসে । প্রজা- 


পতির মাথা, বুক ও ও সামনের পাখা দেখতে সবুজ 
রঙের আর পিছনের পাখা ও পেট ফিকে বাদামী 


রঙের | 
মিটার আর পাখ। বিস্তার করলে ৩০ থেকে ৩৮ 


মিলিমিটার হয়। প্রজাপতি সাধারণতঃ ৫ থেকে 


৭ দিন বেঁচে থাকে, বছরে এদের চারবার 
বিস্তার করতে দেখা যায়। 


বর্তমানে বাজারে যে সব কীটনাশক ওষুধ 
কিনতে পাওয়া যায় তা দিয়ে শ্লথ শুয়ো পোক! 
দমন করা খুবই সহজ। শতকরা ০:০৩ ভাগ 
শক্তিযুক্ত এনড্রিন (১৫০ মিলিলিটার ২০ শতাংশ 
এনড্রিন ১০০ লিটার জলে মিশিয়ে) অথবা 
শতকরা! ০.০৩ ভাগ শক্তিযুক্ত প্যরাথিয়ন ( ১৫০ 
মিলিলিটার ৫০ শতাংশ প্যারাথিয়ন ১০০ লিটার 
জলে মিশিয়ে ) অথবা শতকর! **১ ভাগ শক্তি- 
যুক্ত ম্যালাথিয়ন ( ২০০ মিলিলিটার ৫০ শতাংশ 


ম্যালাথিয়ন ১০০ লিটার জলে মিশিয়ে ) অথবা 


শতকর। ০:০৩ ভাগ শক্তিযুক্ত ডায়মিথোয়েট বা 
রোগর (১০০ মিলিলিটার ৩০ শতাংশ ডায়োমি- 
থোয়েট ১০০ লিটার জলে মিশিয়ে ) ছিটিয়ে এই 
ক্ষতিকর কীটকে যথাষথভাবে দমন করা! সম্ভব । 
এক হেক্টর ( আড়াই একর ) ধানের জমিতে ওষুধ 
ছিটানো'র জন্য গাছের NS অনুসারে ৬২৫ থেকে 
ace লিটার জলের প্রয়োজন হবে। এ সব 
ওষুধ মারাত্মক ধরণের বিষ তাই ওষুধ জলে গুলে 


ধান গাছে ছিটানোর সময় সকল স্তরে যথোপযুক্ত *₹ 


সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। 





প্রজাপতি লম্বায় ১৮ থেকে : ২২ মিলি- 





রক 
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কৃষি বৎসরের বারো! মাসে খরিফ রবি আর 
বোরো, এই তিনটি মরস্থম রয়েছে । মাঘ মাসে 
রবির রাজত্ব কায়েম হয়ে যায়। রবি মরস্থমে যে সব 
শস্য ক্ষেতে মাঠে ক্রমে ক্রমে সফল ফলনের 
গৌরব নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে, সে সব 
শস্যের পক্ষে মাঘ মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ । মাথে 
এই সব শস্যের প্রতি ঠিক ঠিক কর্তব্য করা 
হলেই রবি মরস্থমের ফলন সার্থক হয়ে উঠতে 
পারে। কাজেই রবিখন্দে মাঘের কর্তব্য খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । মাঘের মাঠে এই সময় রয়েছে তুটা 


১৯ 


বন্থুন্ধর। £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্য 





গম, বোরোধান) আম ইত্যাদি । 
অতি প্রয়োজনীয় ফসল। 
গুলির যত্ব ও পরিচর্যা কিভাবে করবেন; তা নীচে 


সব গুলিই 
এই সময় এই ফসল- 


বল! হলো! ঃ 
ভুট্টা 

তঞ্জুল জাতীয় খাছ্যশস্তের মধ্যে ভুট্টার স্থান 
আছে। এককালে পশ্চিম বাংলায় ভুট্টার কদর 
একেবারেই ছিল ai এখন তার রকম ফের 
হয়েছে। নানাভাবে ভুট্টা চালের ঘাটতি মিটিয়ে 
আমাদের খাদ্য তালিকায় সহযোগিতা করছে। 

এই মাঘ মাসই ভুট্টার বীজ বোন|র যোগ্য 
সময়। তবে উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ জলপাইগুড়ি, 
কোচবিহার ও দাজিলিঙে এখনই ন! বুনে ফাল্গুনে 
বোনাই উচিত। 

গতানুগতিক প্রথায় বীজ বুনবেন না ভাই। 


২০ 


লাঙলের ফালের পেছনে জমিতে যে গর্ত হয়, 
তাতে ১৮ গভীর করে বীজ বুন্থুন। ৩০ সেঃমিঃ 
বা ১২“ কিংবা ২০ সেঃমিঃ বা ১০+কিংবা ২০ 
সেঃমিঃ বা ৮ দূরত্বে চারার যেন তফাৎ থাকে, 
এমনভাবে বীজ বুনবেন। আর প্রত্যেক সারির 
দূরত্ব রাখুন ৬০ সেঃমিঃ (২৪) বা ৭৫ সেঃমিঃ 
(৩০) বা ৯০ সেঃমিঃ (৩৬)। প্রতি একরে 
জমিতে ২০ হাজার গাছ থাকতে পারে। বীজ 
বোনার আগে একবার জমিতে সেচ দিয়ে নেবেন। 
গম 

মাঘ মাসে আপনার জমিতে গমের বয়স 
কত বলুন তে! ! না ঠিকুজি SB আনতে হবে 
all সোজা! হিসেব তো। কাতিক থেকে 
অগ্রাণের মধ্যে এর! জন্ম নিয়েছে। এই মাঘে 
গমের বয়স তাহলে ছুই থেকে আড়াই মাস। 

ছোট শিশুর মতো এই গমের চারার এখন 
ভালে! পরিচর্যা করতে হবে। coca আপনি 
একরে ২ কেজি কপার অক্সিক্লোরাইড ৩৪০ 
লিটার জলে গুলে ছিটিয়েছিলেন মনে আছে 
নিশ্চয়! ‘তার ২১ দিন পরে এই মাঘে ওই 
একই মাত্রার ওষুধ একর পিছু ছিটোবেন। 
তাহলে গাছের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে । রোগ 
ব্যাধি বা পোকার আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে 
পারবেন। তারপর নিশ্চিন্ত থাকুন মাঘে আর 
করার কিছু নেই ।- 
বোরোধান 

বোরোধানের চারাতো৷ রুয়েছিলেন পৌঁষে। 
তাইনা? এখন মাঘে তাহলে এক মাসের চার!। 
আমি কিন্তু লাঠিশালের কথাই ব্ললাম। আর 


/৬ 


সস 


৯ 












ধানের চার! এই মাঘেই রুইবেন আর রোয়ার 
জন্যে চারার বয়স বীজতলায় ৩৫ দিন হয়েও 
Gite নিশ্চয়ই । ৩৫ দিন হলে এবং চারার 
81৫টি পাতা দেখা দিলে মাঘে রুয়ে ফেলুন চারা । 
RRR কেমন করে? চারা রোয়া কিন্তু খুবই 
ৃ orale কাঁজ। ভালো ফলন পেতে হলে ফর- 
 মোজান ধানের প্রতিটি চার! ৪ দূরত্বে রুইবেন। 
আর সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৯-১০”। 
rete করে চার! লাগাবেন। হ্যা প্রতিটি 
গর্তে ২-৩টি চারা লাগাবেন। 
রোয়ার আগে জমি তৈরী করেছেন তো 
ভালো করে? একর প্রতি ৫ টন আবর্জনা পচা 
_ সার (১৫ গাড়ি ) জমিতে মিশিয়ে দিয়েছিলেন 
ভালে! করে নিশ্চয়ই । তাছাড়া ফরমোজান 
ধানের জন্যে ২৪ কেজি নাইট্রোজেন, ২৪ কেজি 
ফসফেট, ২৪ কেজি পটাশও দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই 
প্রাথমিক সার হিসেবে। 
জমিতে ভালোভাবে কাদ করে তার ওপর 
3 জল ধরে রেখে তারপর চার! রুইবেন কিন্তু । 
তারপর চার! রোয়ার ২দিন পর থেকে afta 
পর্যন্ত ১-২ ইঞ্চি জল জমিতে রেখে দেবেন। 
সেচ সম্বন্ধে মাঘের কর্তব্য এইটুকুই। আর 
এটুকু ঠিক মতে! করতে পারলেই আপনার সফল 
বোরো ধান চাষে মাঘের দায়দায়িত্ব আপনি ঠিক 





oe কলন্দীল ফরমোজান জাতের বোরো আম 


বসুন্ধরা £ cae: ১৩৭৭ 


বহুবছর ধরে ফসল দেয় এমন শ্রেণীতে পড়ছে 
আম গাছ। সাধারণতঃ আমর! এজাতীয় গাছের 
যত্ত তেমন করি না। বছরের পর বছর ফল 
দিয়ে থাকে স্বাভাবিকভাবেই এরা । কিন্তু এসব 
গাছের প্রতি আমাদের কর্তব্য কম নয়। তা 
নইলে ওদের জীবনশক্তি কমে যায়, রোগের 
আক্রমণ হয়, ফলে ফলনও কমে যায়। হা 

আম এ জাতীয় গাছ। এই মাঘেই তো 
আসছে আমের AEM) এই মঞ্জ্রীই অমৃত 
সমান মধুর ফল আমের সকল উৎস। কাজেই 
মঞ্জুরীর ay নিলেই আপনি মধুর ভাণ্ডার ঠিক 
ঠিক পাবেন। | 

আমের মঞ্জুরীর বড় শত্রু হোল. শোষক 
পোকা । এই পোকার কল্যাণে অকালে মুকুল 
বরে যায়। মুকুলের রস শুষে খেয়ে নেয়ার 
ফলে মুকুল থেকে আমের গুটিও ধরে না। 

এই সর্বনাশা শোষক পোকার শেরে থেকে 
ফল বাঁচাতে চান তো, মুকুল বেরুবার সময় 
একবার এবং মুকুল থেকে গুটি ধর্বার পরে 
একবার--এই দুবার প্রতিষেধক ওষুধ ছিটিয়ে 
দিন। ওষুধটি আর ফিছুই নয়, ২ কেজি ডি-ডি-টি 
শতকরা ৫০ ভাগ ১০০ গ্যালন জলে গুলে (২৫ 
টিন) প্রতি গাছে ৩-৫ গ্যালন হিসেবে ছিটিয়ে 
দিন। ব্যাস নিরাপদ আপনি, নিরাপদ আপনার 
ফসল | 
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ওপরে £ বোরো ধানের চার! রোয়া হচ্ছে বীজতল! থেকে। 


নীচে £ঃ খরিফের আমন ধানের ফসল কাটা হচ্ছে পৌষে। 





A» 


» 





ওপরে £ ক্ষেত থেকে আলু তুলছেন কৃষকরা | 


নীচে £ গমের চারা বেড়ে উঠছে। এখন পরিচর্ষার সময়। 








কনঁফকদের অনেকেরই বোরো! ধান চাষের y 
অভিজ্ঞতা আছে। তার! জানেন যে অধিক 
ফলনশীল জাতের ধান বোরো হিসাবে চাষ করে ১ 
একর প্রতি গড় ফলন অনেক বেশী পাওয়া যায়। 
তার আসল কারণ হলে! আবহাওয়া ৷ বোরো 
মরসুমে ধানের চার! তৈরীর সময় থেকে পাশকাঠি 
ছাড়ার সময় পর্যন্ত বেশ শীত থাকে । আবার 
থোড় আসার সময় থেকেই গরম পড়তে we 
করে এবং এ সময় আকাশ পরিঞ্ধার থাকে, 
রোদ বেশী পাওয়া যায়। এই ধরণের আব- 
হাওয়াতেই ফলন বেশী হয়। - 

বোরে! ধান চাষে জলের যথেষ্ট প্রয়োজন 
হয়। কাজেই যেসব এলাকায় cole মাস থেকে +. 
বৈশাখের মাঝামাঝি পর্যস্ত সেচের সুবিধা আছে, 
সেইসব জায়গায়ই নিশ্চয়ই কৃষকর! বেছে নিয়েছেন; 
বোরে। ধান চাষের জন্য । 
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| a ফলন পেতে হলে ঠিক সময়ে চারা 
_রোয়। কিন্তু একান্ত দরকার। বীজতলার বীজ 
বোনার ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে চারা রোয়ার 
উপযোগী হয়ে যায়। এ সময় প্রতিটি চারার 
৪৫টি পাতা হয়। বোরো মরস্ুমে চারা 
সাধারণতঃ খুব ছোট থাকে । এ সময় উপযুক্ত 
ই বয়সের ছোট চারাই রোয়। দরকার । 
fe আই-আর-৮ ও জয়ার চারা রোয়ার ঠিক 
সময় পুরো পোঁষ মাস। লাঠিশাল চারা ১৫ই 
অগ্াণ থেকে ১৫ই পৌঁষের মধ্যে লাগানো উচিৎ । 
ধারা লাঠিশাল করছেন, তার! নিশ্চয়ই রোয়ার 
কাজ নুরু করে দিয়েছেন । . 

আই-আর-৮ ও জয়ার চারা সারিতে ২০ 
সেমি অর্থাৎ ৮ ইঞ্চি গুহি থেকে গুছি ১৫ সে-মি 
অর্থাৎ ৬ ইঞ্চি দূরে দুরে লাগাতে হয়। 
_ লাঠিশাল চারা ২২ সে-মি X ১৫ সে-মি অর্থাৎ 
৯ ইঞ্চি ১৬ ইঞ্চি দূরে দূরে নিশ্চয়ই লাগাচ্ছেন। 
_ প্রতি গর্ভে তিন থেকে চারটি চারা দিতে হয়। চারা 
লাগানোর সময় একথাটি মনে রাখা দরকার যে 
জমিতে গুছির সংখ্যা ও শিষধুক্ত পাশকাঠির 

সংখ্যার ওপর ফলন নির্ভর করে। সাধারণ 

চাষের মত পাতল1 করে চার লাগালে ফলন 
অনেক কম হবে। 

আই-আর-৮ ইত্যাদি চারা ১ ইঞ্চি গভীরে 

লাগাতে হয়। বেশী গভীরে লাগালে আবার 
পাশকাঠির সংখ্যা কম হয়। ফলনও তাতে 
কমে যাবে। লাঠিশাল চারা ১২-২ ইঞ্চি গভীরে 
লাগান। জমিতে st অবস্থায় চারা লাগালে 


৮ 
















বনুন্ধরা £ পৌঁষ £ ১৩৭৭ 
গভীরতা ঠিক রাখার স্থবিধা হবে। গভীরতার 
মাপ এব্যাপারে খুব গুরুত্বপূর্ণ । 
সেচ | 
এ জাতীয় ধানের চাষে প্রয়োজনের বেশী জল 
দিলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয়। চারা রোয়ার 
সময় জমিতে ছিপ ছিপে জল থাকলেই ভাল। 
চারা রোয়ার পর প্রথম ৭-১০ দিন ৫ সে-মি 
জল রাখার পর জলের পরিমাণ কমিয়ে পরের 
৪৫-৪৮ দিন পর্যন্ত জমিতে ১.২৫--২.৫ সে-মি 
অর্থাৎ 3-১ ইঞ্চি পরিমাণ জল রাখা দরকার। 
এর বেশী জল জল রাখলে পাশকাঠি গজাতে 
অস্থবিধ। হবে। 

এরপর জমিটিকে দিন সাতেক সেচ না দিয়ে 


শুকিয়ে নিন। তবে মাটি যেন ফেটে না যায়। 


এর ফলে মাটি থেকে দূষিত বাতাস বেরিয়ে যাবে, 
আর চারাগুলি মাটির জৈব পদার্থ থেকে সহজে 
খাবার নিতে পারবে । এতে চারার গোড়াও 
শক্ত হবে। | 

জমি দিন সাতেক শুকনো রাখার পর মাতা 
অনুযায়ী চাপান সার দিয়ে আবার সেচ দ্িন। | 
এখন থেকে দানা পুষ্ট হওয়ার সময় পর্যন্ত জমিতে 
Bes: ৫ সে-মি অর্থাৎ ২ ইঞ্চি জল রাখতে হবে। 
ধান কাটার ১০ দিন আগে কিন্তু জমির জল 
ছেড়ে দিয়ে জমিটি বেশ করে শুকিয়ে নিতে হবে। 
চাপান সার | 

চার! রোয়ার ২০-২৫ দিনের মাথায় একবার 
এবং ৫৫-৬০ দিনের মাথায় আর এফবার, মোট ' 
দুবার নাইট্রোজেন ঘটিত সার চাপান সার হিসাবে 
দিতে হবে। 


ayaa £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 





রোয়ার রোয়ার . 





ধানের নাম ১০-২৫ দিন পরে ৫৫-৬০ দিন পরে মন্তব্য 

আই-আর-৮ ১৫" ১৫ এর জন্য প্রতিবার ৭৫ কেজি 
এ্যামোনিয়াম সালফেট বা ৩৪ 
কেজি ইউরিয়া! ব্যবহার করুন| 

জয়া ১৫ ১৫ এ 

লাঠিশাল ৯ ৯ এর ay প্রতিবার se কেজি 
এ্যামোনিয়াম সালফেট বা ২০ 
কেজি ইউরিয়। দিন। 
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“~~ 















_. মাটির ভেতরে বাতাস চলাচলের জন্য এবং 
আগাছা পরিষ্কার করার জন্য মাঝে মাঝে মাটি 
| আলগা করে দেওয়! বা ঘেঁটে দেওয়া দরকার। 
|. GBD চার! রোয়ার ১৫ দ্বিন ও ২৫ দিনের মাথায় 
টা হাত দিয়ে মাটি ঘেটে দিন এবং আগাছা 








রর ota রোয়ার ২৫-৩০ দিন ও ৫৫-৬০ দিনের 
মাথায় মোট ২ বার একর প্রতি ১০ কেজি 
ডায়াজিনন দানা বা ১০ কেজি সেভিডল দান! 
বা ৪ কেজি থাইমেট দান ছড়িয়ে জমিতে ২-৩ 
| Ree জল ৩ থেকে ৫ দিন আটকে রাখতে হবে। 


ই রোয়ার ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে ৩০০ 
লিটার জলে একর প্রতি ১ কেজি কাপটান ৮৩% 
বা দত্তাঘটিত ওষুধ (ডায়াথেন, ব্লাইজিন, 
AAA, লোনাকল ইত্যাদি ) মিশিয়ে ছিটিয়ে 
fm 
fasta পদ্ধতি 

চারা রোয়ার ২৫ দিন, ৪৫ দিন ও ৬০ দিন 
পর মোট ৩ বার একর প্রতি ৩০০ লিটার জলে 
নীচে লেখা যে কোন একটি ওষুধ মিশিয়ে ছিটান। 
woo মি-লি লিণ্ডেন ২০% ই-সি 
a :; a 
৬০০ মি-লি থায়োডান ৩৫% ই-সি 


ব্রা; cola £ ১৩৭৭ 
ay : 
৭০০ মি-লি স্থমিথায়ন ৫০%, 
a 
৩৫০ মি-লি ফলিথায়ন ই-সি ১০০ 
a 
১০০ মি-লি ডাইমেক্রন ই-সি ১০০ 
বা oo 
২ কেজি বি-এইচ-সি ৫*% জলে গোলা ওষুধ 1 
রোগ প্রতিরোধের জন্য 
৬০ দিনের মাথায় দেয় ওষুধের সাথে একর 
প্রতি ৩০* লিটার জলে ১ কেজি কাপটান ৮৩% 
বা দস্তাঘটিত ওষুধ ( ডায়াথেন, ব্লাইজিন, 
হেক্সাথেন, লোনাকল ইত্যাদি ) একসাথে মিশিয়ে 
ছিটিয়ে দিন। : 
€ ধানে দুধ আসার সময় যদি গন্ধি পোকার 
আক্রমণ দেখা যায় তা হলে একর প্রতি ১০. 
কেজি হারে ১০% বি-এইচ-সি ডাষ্টার দিয়ে 
ছড়ান। বিকালে এই ওষুধ ছড়াবেন। 
@ ধান পাকার সময় যদি শিষ কাট! লেদা 
পোকার আক্রমণ দেখা দেয় তা হলে একর প্রতি 
১৫ কেজি হারে ১০% বি-এইচ-সি ডাষ্টার 
দিয়ে ছড়ান। 
এপ্রিলের শেষে বা! মে মাসের প্রথম দিকে : 
(বৈশাখের মাঝামাঝি ) ধান কাটার সময় । শস্ত 
কাটার পর বেশ করে রোদে শুকিয়ে ত! ঝাড়তে 
হয়। ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে পরে বস্তায় ভতি 
করতে হবে। 


ই-সি 


অপ পপ আপ 
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agar aa 


একরে ৭৮ মণ ১৪ সের আই-আর-৮ 


বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের শিপতাই 
গ্রামের চাষী গ্রীহরিসাধন দে এই বছর খরিফ 
FAVA আই-আর-৮ ধানের চাষ করে একর 
পিছু ৭৮ মণ ১৪ সের ফলন পেয়েছেন। ফারটি- 
লাইজার করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া ও কৃষি 
বিভাগের যুগ্ম প্রচেষ্টায় শ্রীদের জমিতে একটি 
প্রদর্শন ক্ষেত্র কর! হয়েছিল । গত ১৯শে কাতিক 
জামালপুর ব্লকের ৩ জন কৃষি সম্প্রসারণ আধিকা- 
রিক, ফার্টিলাইজার করপোরেশন অব ইগ্ডিয়ার 
ত্রীদীপক দাশগুপ্ত, জামালপুর ব্রকের উন্নয়ন 
আধিকারিক ও প্রায় ৪০ জন কৃষকের উপস্থিতিতে 
উক্ত জমির ধান কাট! হয়। 

উপস্থিত কৃষকর। আই-আর-৮ ধানের এই 
ফলন দেখে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছেন । 
তারাও তাদের আই-আর-৮ ধানের জমিতে এ 
প্রদর্শন ক্ষেতের মত উন্নত প্রথায় চাষ করবেন 
বলে জানা গেল। 


২৮ 


গত কয় বছরে আমাদের দেশে সারের 
বাবহার অনেক বেড়েছে। সারের ব্যবহার 
বাড়ার মানে কৃষিরও উন্নতি । পশ্চিমবঙ্গের 
বাইরে ভারতের অন্তান্য রাজাগুলিও সারের 
ব্যবহারে বেশ অগ্রণী হয়েছেন। সার ব্যবহারে 
শ্ৰেষ্স্থান নিয়েছেন পাঞ্জাব। তারপরই কেরালা ও 
দিল্লীর স্থান। ১৯৬৮-১৯ সালে পাঞ্জাবে হেক্টর 
প্রতি ২৯ কেজির কিছু বেশী সার ব্যবহার করা 
হয়, কেরালায় সেখানে গড়ে হেক্টর পিছু ২৫ 
কেজি সার ব্যবহৃত হয় ও দিল্লী রাজ্যে ব্যবহার হয় 
২৪.৬ কেজি। উড়িষ্যায় সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সারের 
বাবহার সবচেয়ে কম দেখা যায়। তবে সেখানেও 
অধিক ফলনশীল জাতের ধান চাষ বাঁড়ার ফলে, 
চাষে সারের ব্যবহারও ক্রমশঃ বাড়ছে । পশ্চিম 
awe চাহিদা! ও ব্যবহার ক্রমশই বাড়ছে। 


চাল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষতম স্থান 
নিয়েছে 


Sas পশ্চিমবঙ্গ চাল উংপাদনে প্রথম 
হয়েছে ১৯৬৯-৭০ সালের AD বছরে । পঃবঙ্গ 
উৎপাদন করেছে ৬৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন। 
দ্বিতীয় স্থান হিসেবে অন্ধ উৎপাদন করেছে ৪৭ 
লক্ষ টন চাল। পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদনের অঙ্থের 
পাশপাশি মহীশুরের ২২ লক্ষ ৯০ হাজার টন, 


৮ Wes 










 অহারাষ্ট্রের ১৪ লক্ষ ৩১ হাজার টন, বিহারের ৪০ 
লক্ষ ৯ হাজার টন, তামিলনাড়ুর ৩৫ লক্ষ ৩২ 
হাজার টন, উড়িস্তার ৪৩ লক্ষ ১৬ হাজার টন 
ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। 
লা যেতে পারে, সার! ভারতের খান 
ৃ উরি মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৯ কোটি ৯৫ 
লক্ষ টনের মধ্যে, পশ্চিমবাংলা সবচেয়ে বেশী 
দন করে রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদকের 
কৃতিত্ব অর্জন করেছে। 

কাঠের গুড়ে ফসল রক্ষা করে উৎপাদন 
উত্তরপ্রদেশের পম্থনগরের কৃষি বিশ্ব- 














বসুন্ধরা £ ac 3 ১৩৭ 
বিদ্যালয়ের গবেষণা কৃষি সম্পর্কে একটি চমকপ্র 
সুসংবাদ পরিবেষণ করছেন। সংবাদে জান 
যাচ্ছে যে, আমাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় সাধার 
কাঠের গুঁড়ো আলু! টমেটো, ঢ্যাড়শ ইত্যা 
শস্তকে কীটশক্রর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে 
ধুলোর সঙ্গে কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে গাছে fre 
কীটপোকারা কোনো ক্ষতি করতে পারে না 
শুধু তাই নয়, আরো জানা যাচ্ছে যে, সাধারণ 
সারের সঙ্গে কাঠের গুড়ে মিশিয়ে দিলে বছৰ 


হেক্টর পিছু দেড় হাজার টাকার বাড়তি ফলনং 
পাওয়া যাবে। 








আহা | 
বেচারর সব 


নারা গেল... 


অথচ মাত্র 
৩০ টাকায় 
সব রক্ষা 
পেত | 


গামান্ত খরচায় ডাইথেন জেড -*৮ 
স্বাবস্থার করলে কৃষিতে মোটা বিনিয়োগ 
সুরক্ষিত থাকবে । গাছের রোগ 
ধূ্নিরোধ করতে ডাইখেন-এ রয়েছে 

এক VHS ক্ষমতা | ডাইথেন 

গাছের পাতা, ফুল ও ফলের কোন 
ক্ষতি করেনা । বরং ভালভাবে 

(বেশী ফলিয়ে লাভবান করে) 


জেড ৭৮ 


বাবহার করে বেশী ফলিয়ে 
লাভবান হোন। 










লেখকদের প্রতি £ 


প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথা, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিত| প্রভ্ৃতি। এছাড়! সমাজ-উ 
পঞ্চায়েৎ, সমবায় ও পল্লী-অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর bale থাকবে। সরকারী ও বেসর 
সমস্ত লেখকদের রচন! যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া 2 
রচনা ফটো সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়! হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলন্বেপ ক 
এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে । | 


লেখা পাঠাবার ঠিকান! £ এডিটার, বস্ুন্ধর!, কৃষিতথ্য কার্যালয়, ৪২, গ্রেহা মম, রোড, কলিকাতা 


পারিশ্রমিকের হার £ 
উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫১; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০১; ছোট গল্প 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২; SHG] ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২; সাধারণ কৃষি-বিবয়ক প্রবন্ধ ২৫২ 


বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি : 


সিকি পৃষ্ঠার কম কোনে! বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। SE REE ak 
ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ $ 

প্রচ্ছদছপট-_( বাইরের দিক) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) ১৫০২ প্রতি সং 
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা--১০০ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা--৫০ প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি 
--২৫২ প্রতি সংখ্যা । 


wea :--এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকর! ২০২ হারে কমিশন দেয়! 
লি স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের 

পন-মূলোর শতকর! ১৫১ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি ঃ 

বহুন্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে। তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের ' 
চাদ! পাঠালে গ্রাহক হওয়া যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো 
চাদার হার--প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাঁধিক ৩২ টাকা | 











॥বন্থ্ধর। ॥। 





না পাকা সুলেখ। ঘোৰ 
a ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা! 





গ্রীষ্মকালীন কয়েকটি সবজির চাষ --- ৩৬ 
প্রোটিনের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার সয়াবীন -... ১০-১৫ 
ফসলের কবিতা ( কবিতা) ge 
রামেশ্বর পানিগ্রাহী 
স্বপ্ন (কবিতা) *-- 00 
মোহিনী মোহন রী See 
একটি কৃষক : একটি পাম্পসেট 
আই, আর-৮ vs 
জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ফাল্গুনের চাষ 
বর্ধমান জেলায় ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র 
অর 
চিত্রবার্তা | 
প্রাচু্ষের প্রয়োজনীয় কৃষি গবেষণা 













| মানস পড়ে গেলো । শীতের চূড়ান্ত 
বাজারে এসেছে" রকমারী 
মতের wef এ সময় সহরের বাইরে একটু 
গ্রামের দিকে গেলেই দেখ! যাবে৷ মাঠে মাঠে 
নানা রবিশম্ত । কোথাও সাজানো আলুর ক্ষেত, 
_ কোথাও বোনা হয়েছে গম, দিগন্ত ছোয়া হলুদে 
কোন ক্ষেতে, বা রয়েছে 
ছোলা মুস্থুরি। এছাড়া শীতকালীন রকমারি 
| সবজির তো কথাই নেই। | 
এসময় আগে এত রকমারী শস্য চাষের 
হয়োগ ছিলন।। আমন ধান কাটার পর জমিতে 
যে রস থাকে? তাতেই কৃষকরা সাধারণতঃ রবি 
স্যর চাষ করে থাকেন। 
সচেই যেসব শস্তের চাষ হয়, সেগুলি করার 


রঞ্জিত সরষের ক্ষেত ; 





| TRA ॥ 


মাঘ, ১৩৭৭ ১৮৯০ শকাব্দ 


দিকেই তাই লক্ষ্য ছিল কৃষকের । তার ফলে ৃ 
চাষও ছিল খুব সীমিত জায়গায়। 
এখন যে রকমারি চাষ রবি মর্মে হচ্ছে 

তার কারণ সেচের সুবিধা ৷ যেসব অঞ্চলে ৷ 
সচের জল রয়েছে সেখানেই এই সময় সবুজের 
মারোহ দেখা যায়। > 
এত সবুজের সমারোহের একটি বড় অংশ 
গমের চাষ । গম চাষের এলাকা এমনিই অনেক 
বেরেছে। এবছর আরও বেশী এলাকায় গমের 
চাষ করছেন চাষীরা । কারণ ভাদ্র-আসশ্বিনের 
বন্যায় ধান যাঁদের নষ্ট হয়ে গেছে, এবং সেখানে 
আবার ধানের চাষ ধার! করতে পারেননি, তারা 
অনেকেই গমের চাষ করছেন। বীজ বোনার 
আগে চাষীভাইর! নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছেন, যে 
ৰীজগুলি উন্নত ও অধিক ফলনশীল জাতের ছিল । . 
গমের যে চারা জমিতে রয়েছে, তার এখন AHS 
পরিচর্যার দরকার | : রর 
এসময় গমের চারার রোগপোকার শর 
ভয় থাকে । সেজন্য কৃষকরা যেন শস্য রক্ষার 
দিকে লক্ষ্য রাখেন। কি ওষুধ কতটা পরিমাণে 
এ সময় গাছে দিলে ভাল হয়, তা করাত 












রা আগে থেকে জেনে রেখেছেন i 





বা : van a: $ *০ম সংখা 


অনেক কৃষকের 
কাছেই গম বছরের এখন দ্বিতীয় শস্য । এই 
এখন বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে । 

গমের পরই বোরো! ধানের কথ! বলতে হয়। 
অধিক ফলনশীল জাতের ধান চাষ চালু হবার পর 
থেকে; রবি মরস্থমে আর একটি ধানচাষ করার 
চেষ্টা অনেকেই করছেন; যাঁদের সেচের জলের 
সুবিধা আছে। 
আউশ বা আমনের চেয়ে বোরে। ধানের 
গড় ফলন বেশী হয় এ অভিজ্ঞতা এখন অনেক 
_ কৃষকেরই আছে। কাজেই বোরো ধানের চাষ 





করার জন্য অনেকেই তাদের জমিতে অগভীর 
Repel বসাচ্ছেন, বা যাদের সুবিধা আছে তারা 


নদী থেকে পাম্পের সাহায্যে জল তুলে বা অন্ত 
নানাভাবে সেচের ব্যবস্থা করছেন। তবে 
বোরো চাষ নিশ্চয়ই শুধু তাঁরাই করবেন, যাদের 
সেচের জলের যথেষ্ট স্ুবিধ! আছে। 

_ ফরমোজান জাতের ধানের চারা রোয়ার 
সময় এখনই । রোয়ার আগে জমিটি আঁশ! করি 
ভাল করে তৈরী করে নিয়েছেন। আর চারা 
_রোয়ার কাজটিও কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ঠিক 





বয়সের চার! যেমন রুইতে হবে, তেমনি রোয়ারও ee 


কতকগুলি নিয়ম আছে। এই নিয়মগুলি মেনে 
চল! একান্তই দরকার। 
পরিচর্যার অস্থুবিধা হবে, এবং ফলনও ঠিকমত 


না হলে পরে যত্ধ ও > 


হবে না। তাছাড়া, জমিতে ঠিকমত সার ও 
সেচ দেওয়া ও রোগপোক। দমনের ব্যবস্থাও - 


আগে থেকে নিতে হবে। 


4 


রবি sagen এই ছুটি শস্যের চাষ ছাড়া > 


নানা রকম শস্যের মিশ্রচাষও এই সময় কৃষকদের 


করতে দেখা যাচ্ছে। মিশ্রচাষের স্থুবিধা একই 


সেচে ও সারে ছুটি শস্ত কক প্রায় একসঙ্গে 


পাচ্ছেন। 

তবে এখনও সেচের জলের নিন সীমিত। 
যত বেশী সংখ্যক কৃষক সেচের সুবিধা তার ১ 
জমিতে করতে পারেন, তারজন্য সরকার থেকেও 
কৃষকদের উৎসাহিত কর! হচ্ছে, প্রয়োজনীয় 


4 


আধিক খণের সুবিধা! দিয়ে । আশাকরি কৃষকরা + 


সেচের সুবিধা ক্রমশঃ বাড়ানোর চেষ্টা করবেন 
এবং যে পর্ধায় চাষ এখন কিছু কিছু জায়গায় চালু 
হয়েছে, তার সীমা আরও ব্যাপকতর হবে এবং 
আমাদের ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা মেটাতে 
কৃষকরা সক্ষম হবেন। 





শ্বীতের মর্মে রকমারি সবজির পসর! সাধনে ক্ষতি হয়। 
বাজার আলে! করে থাকে। ক্রেতার পক্ষে অথচ গ্রীম্মকালেও কিন্তু অনেক সবজি হয় 


অনেক সময় শক্ত হয় বেছে ওঠার, কোনটা 


এই সব সবজির চাষ যদি মেয়েরা নিজের 


বাদ দিয়ে কোনটা কিনবেন। প্রাচুর্যের জন্য বাড়ির আঙ্গিনায় করেন, বা যাঁদের আরও বেন 


দামও অপেক্ষাকৃত AB! হয়। ঘরে গৃহিণীরও 
fowl হয়না রান্নার জন্য । নান! রকম সবজির 
তরকারি দিয়েই তিনি পূর্ণ করে দিতে পারেন 
খাবার থালি। 

শীতকাল ফুরিয়ে আসলেই কিন্তু চিন্ত! দেখা 
যায় গৃহকর্ত ও গৃহিণীর মনে। জিনিসের সর- 
বরাহ ক্রমশঃ কমে যায়, দামও সঙ্গে সঙ্গে বেডে 
যায়। দাম বাড়ার ফলে সবজির ব্যবহারও 
কমিয়ে দিতে বাধ্য হন অনেকে । কিন্তু শরীরের 
পক্ষে সবজি একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। 


জায়গা আছে, তার! আরও বেশী করে করেন 
তাহলে গ্রীক্ষকালেও আমরা এই aga উপযোগী 
নান। সবজি পেতে পারি। 

এই প্রবন্ধে গ্রীষ্মকালীন কয়েকটি সবজি; 
চাষ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে! | 


বেগুন 
মাটি ও জমি তৈরী 
সব রকম মাটিতেই বেগুনের চাষ করা যায়, 
কিন্তু পলিমাটি ও কাদা দোয়াশ মাটিতে বেশী 
ফলন পাওয়! যায়। চারা বসানোর আগে 


যেটি পরিমাণমতে| ন! খেলে শরীরের পুষ্টি ৬-৮ বার চাষ দিয়ে জমি তৈরী করতে হয়। 


৩ 








se £ দ্বাবিংশ বর্ষ : ১০ম সংখ. 

OR পারপল, লং হোয়াইট, লং রাউণ্ড, যুক্ত 

_ কেনী, পুসা পার্পল, লং পুসা পার্পলঃ রাউণ্ড 
ইত্যাদি জাতের বীজ ব্যবহার করতে পারেন। 
এক একর জমির জন্য ২২৫-২৮৫ গ্রাম বীজের 
ৃ : চারা প্রয়োজন | 

ve een মাঝামাঝি থেকে মার্চ। মে 
. মাসের মাঝামাঝি থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি। 


দুরত্ব 
ই গাড়ির রে ২ফুট। ছুই চারার মধ্যে . 


a চি হইিফুট। 

_ সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি 
প্ৰথমিক মাত্রা হিসাবে ২০০-২৫০ মণ 
__ গোবর বা কম্পোষ্ট সার দিলে ফলন ভাল 


পাওয়া যায়। 


চাপান সার 

৩৭ কেজি আ্যামোনিয়াম সালফেট চার! 

বসানোর ১৫-২০ দিন পর দেওয়া দরকার ] 

aris নিয়ম 
চার! বীজতলায় তৈরী করে নেওয়াই ভাল। 
__ চার থেকে ছয় সপ্তাহের চারা লাগানোর BT 
: ব্যবহার করবেন I 
Susie তিন চার দিন অন্তর জমিতে 
 হান্ক। করে সেচ দেওয়া প্রয়োজন | 


বেগুনের মাজর। পোক! খুবই ' ক্ষতিকর | 


গাছের ক্ষতি হয়। প্রতিকার হিসাবে একর 
প্রতি এক কেজি ডিঃডি, টি, ও ১ aie. 
দা ২ 
হবে। 

মাজর! পোকা বা ফল ছিত্ৰকারী পোকা 
দমনের জন্য প্রতি গ্যালন জলে এনড্রেক্স ৫০ 
ই-সি ১০ সিসি, মিশিয়ে ছিটাতে হবে । 
একর প্রতি ফলন 


> 
বেগুনে একর প্রতি ফলন পাওয়! যায় প্রায় 


১৫০-২৫০ মণ... 
উরস 
মাটি ও জমি তৈরী a 
সব রকম জমিতেই ঢে রসের চাষ করা যায়। 
কিন্তু বেলে দোয়াশ ও দোয়াশ মাটিতে -ভাল 
ফলন পাওয়া যায়। 


ভাল ব্যবস্থা! থাক! দরকার । ৫-৬ বার ভাঙন 


করে চাষ দিয়ে জমি তৈরী করতে হয়। 


জাত ও বীজের হার 

পুসা সাওয়ানি? পুসা মখমলিঃ আমেরিকান 
লংগ্রীণ, লক্ষণে লংগ্রীণ, লং হোয়াইট, রেড 
sity মার্চ এপ্রিল মাসে ভাল ফলন দেয়। পুস্ম 
সাওয়ানি, পুস! মখমলি দেশী জাতের তুলনায় 


জমিতে জল নিকাশের 


দ্বিগুণ ফলন দেয়। একর প্রতি বার হার 


৩২--৪ কেজি। 
বোনার সময় 


ফেব্রুয়ারী মার্চ এবং মে জুন মাস। Be 


মাদ। করে প্রতি মাদাতে ৪-৫টি পুষ্ট বীজ বুনতে 
হবে। চারা বার হলে Did সবল চারা রেখে 














om ২ফুট। ছুটি চারার মধ্যে দূরত্ব থাক। 
রর বদ 


২ রর একর প্রতি ৮০-১০০ মণ 
ere কম্পোষ্ট সার। ভাল ফলনের জন্য 
. কাঠাপিছু ৫০০ গ্রাম এামোনিয়াম সালফেট 
oe ea ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া । ৩ কেজি সুপার 

AEG ও ৪০* গ্রাম ইউরিয়া! অব পটাশ শেষ 
: চাষের সময় এবং ৫০০ গ্রাম এযামোনিয়াম 
সালফেট অথব| ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া মাটি 
সেচের সংখ্যা ও পরিমাণ 

বীজ বসানোর পরই একবার সেচ দিতে হয়। 
পরে গাছের বাড় ও ফলের জন্য গ্রন্থীকালে ৬-৭ 


eB ফসলের প্রধান ক্ষতিকারক পোকা 
হলো ফল ছেঁদ! করা পোকা । আক্রমণের 
প্রথম অবস্থায় নজরে পড়লে পোক! ধর! ফলগুলি 
তুলে নষ্ট করে ফেলা উচিত। প্রতি গ্যালন 
_ জলে ৪০ গ্রাম জলে-গোলা ডি, ডি, টি, ৫০%, বা 
I বি-এইচ-সি ৫০% গুড়ে! গুলে গাছে ছেটালে 
এই পোকা দমন করা যায়। 
কাঠা প্রতি ৩০-৪* কেজি ফলন পাওয়া ata | 


টি এ লঙ্কা 
সব রকম মাটিতেই লঙ্কার চাষ করা যায়। 
বে ছোয়াশ ও বেলে দোয়াণশ মাটিতেই ফলন 








বনুন্ধর| £ মাঘ ৫১৩৭ 

ভাল হয়। 
জমি তৈরী 

লঙ্কার চার! বসানোর আগে জমিটি বে, 
ভালভাবে ছয় থেকে আটবার চাষ দিয়ে তৈর 
করে নিতে হবে। মাটি যেন বেশ ঝুরঝুরে হয় 
চারা অবশ্যই আগে বীজতলায় তৈরী কে 
নেবেন। তারপর সারি করে দাড়াতে চার 
লাগাবেন। 
জাত 

চারা করার জন্য এন, পি-৪৬, পুস। সাদ 
বাহার, পাটন! ইত্যাদি জাতের বীজ ব্যবহার 
করলে ফলন ভাল পাওয়া যাবে। ৰ 
বোনার সময় ও দূরত্ব 

চারা মার্চ থেকে জুলাই মাসের মধ্যে লাগানে 
যাবে। চারা লাগানোর সময় ছুই সারির মধে 
২ ফুট ও ছুইটি চারার মধ্যে যেন অন্তত দেড় 
থেকে ২ ফুট ব্যবধান থাকে | 
প্রাথমিক মাত্রা ARI ২০০ থেকে ২৫০ 
মণ গোবর বা কম্পোষ্ট সার ব্যবহার করলে ভাল 
ফল পাওয়া wea | 
সেচ 








গ্রীষ্মে গাছ তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। তাই 

তিন চার দিন অন্তর একটা করে হান্ধ। সেচ 

জমিতে দিয়ে দেওয়া উচিত | 

শশ্যরক্ষা 
লঙ্কা গাছে থীপস নামে এক রকম পোকার 

আক্রমণ হয়। এর! গাছের পাতার রস 

চুষে খায়। ফলে পাতা কুঁকড়ে যায়। এই 








eas! ১ম সংখ্যা 


£ দ্বাবিশ : 


পাকার। নানা রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। 
ই কীটদের চিরুণী পোকা বলে। পাঁচ শতাংশ 
exe; বিশিষ্ট ডিপস্টেকস গুঁড়ো কীটনাশক 
ay একর প্রতি ৫-৬ কেজি হিসাবে আক্রান্ত 
sree ওপর ছড়িয়ে দিলে সহজেই এই পোকাদের 
দমন করা যায়। 
কুমড়ো 

জল নিকাশের সুবিধা আছে এমন যে কোন 
উর্বর মাটিতে কুমড়োর চাষ কর! যায়। তবে 
হালকা মাটিতে ফলন ভাল পাওয়া যায়। | 
বীজ লাগানোর আগে তিন থেকে চার বার 
চাষ দিয়ে জমিটি ভালভাবে তৈরী করে নেওয়! 
দরকার। সমস্ত জমিটি ৮ ফুট চওড়া করে 
ভাল করে উচু করে নিয়ে ৪ ফুট অন্তর মাদ। 
করে, প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ, ১ ইঞ্চি গভীর 
করে বসাতে হবে। চারা বার হওয়ার পর একটি 
ভাল চার! রেখে বাকীগুলি তুলে দিতে হবে। 
বোনার সময় 

কুমড়ো হু জাতের আছে জলদি ও নাবি। 
জলদি জাত জানুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে লাগাতে 
হবে। নাবি জাতের গাছ জুনের মাঝামাঝি 
থেকে জুলাই-এর শেষে লাগাতে হবে । 
প্রথম দিকে সপ্তাহে একবার সেচ দিলেই 


প্রাথমিক মাত্রা হিসাবে ১৫০-২০০ মণ 








গোবর aj কম্পোষ্ট সার দেবেন। 


যায়। 
শম্যরক্ষা 

কুমড়ো পাতা মাঝে মাঝে এলোমেলোভাবে 
সাদা সাদা গুঁড়োয় ভন্তি হয়ে agai মিলডিউ 
নামে এক রকমের ছত্রাক রোগে গাছ যদি 
আক্রান্ত হয়, তাহলে পাতার চেহারা এই রকম 
হয়। গন্ধক গুড়ো একর প্রতি ৫-৬ কেজি 
আক্রান্ত গাছের ওপর ছড়িয়ে দিলে ভাল ফল 
পাওয়া যাঁয়। 

এছাড়া FUT গাছের পাত এক রকম 
ay ডানাওয়াল! কীট দিয়ে আক্রান্ত হয়। এই 
কীটদের কুমডোর লাল CUA বলা হয়। পাচ 
শতাংশ ক্ষমতাবিশিষ্ট ডিপট্রেকস গুড়ো একর 


প্রতি ৫-৬ কেজি হিসেবে আক্রান্ত গাছের ওপর 


- 


ছড়িয়ে দিলে এই কীটর! মরে যায়। 

মাছি জাতীয় এক রকমের কীটও কুমড়োকে 
আক্রমণ করে। এই কীটরা কুমড়োর ওপর 
ডিম পাড়ে 1 সেই ডিম থেকে পোক! বেরিয়ে 
কুমড়োর মধ্যে ছড়িয়ে পরে এবং সমস্ত ফলটাকে 
নষ্ট করে দেয়। কুমড়োৌর ওপর মাছির মত দেখ! 
গেলেই পাচ শতাংশ ক্ষমতাবিশিষ্ট ডিপট্রেকস 
SUG ছড়িয়ে এই কীটদের ধ্বংস করবেন। 
ফলন 


একর প্রতি কুমড়োর ফলন প্রায় ৩০০ মণ 


পাওয়া যায়। 


el 


প্রথম দিকে 
গাছ বাড়ার সময় চাপান সার হিসাবে ৩৭ কেজি 
এ্যামোনিয়াম সালফেট দিলে ফল ভাল পাওয়া 








শপ 
গু 
ie 
yt 
‘ ফলন বাড়াতে গেলে জলের দরকার। 
সব জায়গায় সেচ দেওয়ার জন্য নদী বা খাল-বিল 
নেই। অগভীর নলকুপ বসিয়ে সেচের ব্যবস্থা 
কৃষক যাতে করতে পারেন, সেজন্ু) সরকার থেকে 
কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। অগভীর 
নলকৃপের স্ুব্ধি বুঝে, অনেক কৃষক তাদের 
" জমিতে এই নলকূপ বসিয়ে পাম্প করে জল 
তুলে জমিতে দিচ্ছেন। কয়েক হাজার কৃষক 
| ও “পাম্পিং প্র্যাণ্ট মেসিন” কিনেছেন। এই পাস্পিং 
সেট মেসিনগুলি ঠিকমত ব্যবহার করলে প্রতিদিন 
এ : আট ঘণ্টা চালিয়ে দশ থেকে বার বছর বেশ 


সচল রাখা যায়। কিন্তু মেসিন সংক্রান্ত 


~ শিক্ষক, খাম সেবক প্রশিক্ষণ কেঙ্গ, মালদহ। ২ 










sy ধর : : ছবি ংশ বৰ্ষ : ১০ম সংখ্যা 


ব্যাপারে কৃষকদের উপযুক্ত জ্ঞান না থাকায় এই 
মেসিনগুলি নিয়ে কৃষকদের নান! রকম অসুবিধায় 
পড়তে হা, SCAM, সয় মাত্র কয়েক বছর 
ৰ চল হয়ে পড়ে। 
7 ং সেট মেসিন কেনার পর কৃষকদের 
যেসব অস্থৃবিধায় পড়তে হয় সেগুলিকে মোটামুটি 
পাঁচ ভাগে ভাগ করা যাঁয়। 

১। মাঠে ফসলের জন্য. যখন সেচের বিশেষ 
প্রয়োজন, মেসিন ঠিক সেই সময় অচল হয়ে 
গেলে সঙ্গে সঙ্গে চালু কর! সম্ভব হয়না । 

২। অচল মেসিন চালু করতে হলে কাছাকাছি 


.. সহরে হয় মেসিনকে গাড়ীতে করে বয়ে নিয়ে 


যেতে হয়, কিম্বা সহর থেকে ‘মেকানিক’ ডেকে 
আনতে হয়। যাই করা হোক না কেন এতে 
কৃষকের খরচ, হয়রানি ও সময়ের অপচয়ই Sy | 
ol সব সময় সব জায়গায় উপযুক্ত ‘মেকানিক’ 
পাওয়। সম্ভব হয়না; ফলে মেসিন AD চালু হলেও 
কিছু পরে আবার অচল হয়ে লিড়ে। ঠিকমত 
মেরামত A হওয়ার ফলে মেসিনের গুরুতর 
ক্ষতি হয়। | | 

81 মেসিন সংক্রান্ত জ্ঞান যথেষ্ট না থাকার 
জন্য কৃষকদের Ll নানা জায়গায় ঠকতেও 

Bu 

৫1 মেসিন সম্বন্ধে পরত জ্ঞান না থাকায় 
__ ঠিকমত দেখাশুনাও করা যায় না। ফলে মেসিন- 
গুলি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তবে সব 
_. কৃষকই যে পাম্পিং সেট সম্পর্কে অনভিজ্ঞ 
একথাও ঠিক নয় এবং এদের মধ্যে এমন অনেক 
_. কৃষক আছেন যাঁরা এই সব যন্ত্রপাতির সম্বন্ধে 





ভালই জ্ঞান রাখেন। তবে তাদের সংখ্যা কম। 
এই অস্থবিধাগুলিতে কৃষকদের যাতে পড়তে 

ন! হয়, সেজন্য একমাসের একটি প্রশিক্ষণ দেবার ৮ 
ব্যবস্থা সম্প্রতি করা হয়েছে। কৃষক নিজে, 
তার ছেলে বা আত্মীয়-স্বজন এই প্রশিক্ষণ নিতে 
পারবেন। এই প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো 
তিনটি :— bs 
(ক) তৈল চালিত “পাম্পিং প্লান্ট, মেসিন” ৯ 
সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যেন সাধারণ জ্ঞান নিতে 
পারেন; 
(খ) মেসিন অচল হলে মেরামত করার জন্য 
উপযুক্ত দক্ষতা অর্জন করতে পারেন; | 
(x) উপযুক্তভাবে মেসিন রক্ষণাবেক্ষণ করার 
জ্ঞান লাভ করে মেসিনগুলিকে সচল রাখতে ৯৮ 
পারেন। . 

এই রকম গুশিক্ষণ ব্যবস্থা ১৯৭০ সালে ১৬ই 
নভেম্বর থেকে আরম্ভ করা হয়েছে। সারা 
পশ্চিমবঙ্গে মোট পাঁচটি গ্রাম সেবক প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্রে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই 
কেন্দ্রগুলি হল কোচবিহার, বালুরঘাটঃ মালদহ, 
বর্ধমান ও ফুলিয়। 

বয়স চল্লিশের মধ্যে এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত 
পড়াশোনা! আছে এই রকম কৃষক এই প্রশিক্ষণে - 
যোগ দিতে পারবেন। জেল কৃষি আধিকারিক? ॥ 
স্থানীয় ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকদের মাধ্যমে 
কৃষকদের নির্বাচন করেন। প্রশিক্ষণে থাকা & 
কালীন প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মাসে ৬০০০ টাকা 
দেওয়া! হয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাতায়াত খরচ এ 
শিক্ষার্থীদের নিজেদের প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 











a শেষ হওয়ার কথা । 


ধরণের প্রশিক্ষণ গত 
{শুরু হয়। মালদহ ভেলা থেকে ৭ জন, বীরভূম 
নুর দেল থেকে ৪ জন 





২... শিক্ষার্থী এই প্রশিক্ষণে যোগ দেন। এঁদের 
জোর দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া তেল দিয়ে 
মেসিন কেমন করে চলে, তার মূলনীতিগুলি, 
সাধারণত: মেসিনের কোন কোন অংশ বেশী 
খারাপ হয়, সেগুলি কেমন করে সারাতে বা 
দ্লাতে হয়, সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের শেখানো 
হয়। একমাস প্রশিক্ষণের পর শিক্ষার্থীদের 
মনের প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য এক সমীক্ষা 
করা হয়। এই সমীক্ষাতে নানা রকম প্রশ্ন 
কর! হয় যেমন পাম্পিং সেট কত দিনের কেনা, 
কি জাতীয় মেশিন তাদের আছে, সেই মেসিনের 
কোন কোন অংশ বেশী খারাপ হয়, এই 
প্রশিক্ষণের পর সেইসব অংশ খারাপ হলে নিজের! 
মেরামত করতে পারবেন কিনা, এই শিক্ষা পাওয়ার 
ক. কলেরা তা তাদের সুবিধ! হবে--ইত্যাদি । 












পাচমাসে ১০০ জন হিসারে পীচটি কেন্দ্রে মোট” 
৫০০ জন শিক্ষার্থী এই প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। 
_ আগামী ১৯৭১-এর ৭ই যে এই প্রশিক্ষণ মেয়াদ 


ও মুগশিদাবাদ জেলা থেকে ৬ জন মোট ১৯ জন 


বন্ন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭৭ 


ট জান। যায় যে টে 






আট নয়; বছর ধরে পাচ্ছি টি বার 


2 করছেন এইরকম তিন জন শিক্ষাথী ছিলেন। 
মালদহ গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এই | 
১৬ই নভেম্বর থেকে 





ইত্যাদি যন্ত্রাংশগুলি 


খারাপ হয়। 
মেসিন খারাপ হলে মিঙ্জীর ওপর. নির্ভর 





তার! মনে করেন যে এই শিক্ষাসুচী অনুযায়ী মাহ 
একমাসের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা! যথেষ্ট নয়। এই 
প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা তিন মাসের হলে আরও 
ভাবে মেসিন সম্বন্ধে, তারা . কারও 
পারতেন। তবুও যেটুকু জ্ঞান- তারা এই. 
সময়ের মধ্যে CHCA, তাতে. তাদের. ত : 
উপকার হবে। শিক্ষা শেষে ঘরে ফেরার. সময়) : 
একথা ভার! বার বার বলে CHT ০০০ 
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আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে AT সমীক্ষা 
চালিয়ে দেখ! যাচ্ছে ca, মোট জনসংখ্যার বেশীর 
ভাগ লোকেরই UD বরাদ্দ প্রয়োজনীয় মানের 
চেয়ে অনেক কম। খাগ্ঠের এই ঘাটতি খাছ্ের 
গুণের দিক থেকেও এবং পরিমাণের দিক থেকেও | 
atta অভাব জনিত এই অপুষ্টিই আমাদের 
_ জনসাধারণের ভগ্নস্বাস্থ্যের একটি উল্লেখযোগ্য 
কারণ) ভারতের শিশুরা যে অপুষ্টিতে আক্রান্ত 
হচ্ছে, তাও মূলতঃ প্রোটিন ও ভিটামিন-এর 
অভাবেই। বস্তুত: প্রোটিনের অভাবই এদেশের 
শিশুদের অকালমৃত্যু ও ভগ্নস্বাস্থোের জন্যে 
সবচেয়ে বেশী দায়ী। এবং এই সমস্ত বিশেষ- 
_ ভাবে প্রকট হয়ে উঠছে ১ থেকে ৫ বছরের 
শিশুদের ক্ষেত্রে। এই বয়সের শিশুরা আমাদের 
ats জনসংখ্যার শতকরা ১৬৫ ভাগ জায়গ! পুরণ 
_ করছে। কাজেই উল্লিখিত বয়সের শিশুদের 
= আমাদের দেশের মোট মৃত্যুর শতকরা 





১৪ 


কান্তা কাপুর 


৪০ ভাগ হয়ে দীড়াচ্ছে। 

পশুর মাংস ডিম ইত্যাদি থেকেও আমর! 
প্রচুর প্রোটিন পেতে পারি, কিন্তু মাংস ডিম 
মাছ ইত্যাদির বাজার দর খুব চড়! বলে এবং 
ধর্মীয় সংস্কারের কারণেও €গুলোর ব্যবহার 
কিছুটা সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে কম দরে উন্নতমানের 
উদ্ভিদজাত প্রোটিনের বিরাট ও ব্যাপক চাহিদা! 
এদেশে রয়েছে | চবিবহুল সয়াবীনের ময়দা 


প্রোটিন ও খাগ্াপ্রাণ__ছুয়েরই প্রয়োজন মেটাতে 


সক্ষম । কেননা সয়াবীনে বেশীমাত্রায় প্রোটিন 
এবং তৈল জাতীয় উপাদান VF আছে। 

পরের পৃষ্ঠার তালিকায় অন্যান্য শু'টিজাতীয় 
খা্যশস্তের তুলনায় সয়াবীনের পুষ্টিমানে প্রোটিন, 
ক্যালসিয়াম ও লৌহ উপাদানের উচ্চহার এই 
তালিকায় দেখ! যাঁবে। 

কিন্তু ট্রাইপসিন নামে কোন উপাদানের 
আকারে সয়াবীনে যে পুষ্টি নিরোধক উপাদান 
আছে, সেকথা ও বিশেষভাবে উল্লেখ কর! দরকার | 


3 


| 


করাও যায়। উত্তাপে সেদ্ধ করে এইসব ক্ষতি- 





প্রতি ১ 


চা 


বলুন্ধরা 2 মাঘ £5১৩৭৭ 


্‌ এবং এই ক্ষতিকর উপাদানটি তাপ প্রকরণে নষ্ট কর উপাদানের অনেকগুলোই নষ্ট করা যেতে 


পারে। তালিকাটি নীচে দেয়া হো।ল। 


“iS: Mae CS 





খাপ্রাণ প্রোটিন of ক্যালসিয়াম cle ক্যারোটিন ধিয়ামিন 
__ Cats) (গ্রাম) (মিঃ গ্রাম) (rats) (আই,ইউ) (মিঃগ্রাম) co. 


রবোফ্লেইন 





ছোলা 


৩৪০-৩৬০ ২০-২৪ ১-৫ ৭০-২ 
টা বাদাম ৫৪৯ ২৬৭ ৪০:১ ৫০ 
সয়াবীন ৪৩২ ৪৩২ ১২৫ ২৪০ 


সয়াবীনের ময়দা তৈরি করতে সয়াবীন 
কাপড়ের থলেতে বেঁধে রাতভর জলে ভিজিয়ে 
বীজের ওপরের শক্ত খোসাকে নরম করে নেয়া 
Ba সয়াবীন শুদ্ধ সেই থলে তারপর ফুটন্ত জলে 
প্রায় ১০ মিনিট রেখে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থকে 
নষ্ট করে ফেলা হয়। বীজগুলো তারপর শুকোবার 
ary ছড়িয়ে দেয়! হয়। এই শুকনো সয়াবীনই 
জীতায় বা কলে পিষে ময়দা করা হয়। 
ৰ ডাল এবং ময়দ!, ছুভাবেই সয়াবীন ব্যবহার 
করা চলে । গমের ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে সয়াবীন 
_ খাওয়! যায়। ময়দ্বায় শতকরা ২৫ থেকে ৫০ 
ভাগ সয়াবীন মেশানো! যেতে পারে। 
সয়াবীনের ges আসল। গ্ররুর দুধের চেয়ে 
সয়াবীন দুধের দাম অনেক কম। অথচ এতে 
Wee প্রচুর প্রোটিন। ge হিসেবে খাওয়া 
-... ছাড়া সয়াবীন থেকে নানা রকমের মুখরোচক ও 
_. পুষ্টিকর খাবার ও পানীয় তৈরি করা যায়। যেমন 
. চাপাটি, লুচি, দোস, ইডলি, বড়া, পাকোড়া, 
আলু সহযোগে কাটলেট, কেক, ডাল; ঘুগনিঃ 















oo 


৬-১০ ৬০-৩০০ ০0'€-০'৫ ০'8-৩'৫ 
১৩ we ০৯০ ০৩০ 
১৫ ৭১০ ০৭৩ ০৩৩ 





পায়েস, ঝোল, টিকিয়া, দই, ঘোল, মাখন, ঘি, 
বরফি, রসগোল্লা, পানতোয়া, লিঙ্গাড়া, সন্দেশ 
বিস্কিট, ক্ষীর ইত্যাদি । এত রকমারি খাবার 
কর! যায়, কিন্ত কিভাবে করতে হয়, তা হয়তো 
অনেকেরই জানা নেই। তাই নীচে সয়াবীন 
থেকে তৈরি কতগুলো পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবারের 

প্রস্তুত প্রণালী বলা হোলে! । 

সয়াবীন Fa 

উপাদান £ সয়াবীন। 

প্রণালী ঃ সয়াবীন রাত ভর জলে ভিজিয়ে 
রাখুন। ২৪ ঘণ্টার মতে! হলেই ভাল হ 
তারপর খোসাগুলে। আঙ্লের চাপে ছা 
ফেলুন। খোসা ছাড়ানো সয়াবীনের শ1সগুলো 
ফুটন্ত জলে প্রায় পাঁচ মিনিট রাখুন। পরে 
সিলে বেঁটে মিহি মণ্ড করুন। ব্যস; গরম জল 
মণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে ভালো করে. গুলে দুধ 
বানিয়ে নিন। এ গোলা পাতলা ও পরিষ্কার 







ম্তাকড়ায় ছেঁকে নিলে চমংকার ge পেলেন। 


১১ 


এইবার ge ফুটিয়ে নিন। 





cet : দ্বাবিংশ বর্ষ £ 2.908 সংখ্যা 


: পোলাও 
ৃ Deane. চাল: ১০০ SH’, attra 
(খোসা ছড়ানো ও সেদ্ধ কর!) £ ২৫ গ্রাম 


গাজর £ ২৫ গ্রাম, নারকেল কোড়া £ ২ চামচ 
2 ২ টুকরো) লবঙ্গ £ ৬টি 
£ ৪টি, আদা ঃ ছোট একটুকরো 
দির ১০০ গ্রাম, মুন ঃ আন্দাজ মতো | 
প্রণালী ঃ নারকেল বেটে তার সঙ্গে এক 

গ্রাস জল মিশিয়ে নারকেলের ge তৈরি করে 
নিন। ছেঁকে নিন ছুধটা1। এবার এঁ দুধে চাল 
সেদ্ধ করুন। তার সঙ্গে গাজর, সেদ্ধ করা 
সয়াবীন ও নুন মিশিয়ে দিন, অবশ্য চাল প্রায় 
সেদ্ধ হয়ে এলেই এগুলো দেবেন । 

দারুচিনি, লবঙ্গ ঘিয়ে ভেজে নিয়ে চালের 
ওপরে ছড়িয়ে দিন। এবং হাড়ির ওপরে ঢাঁক্ন! 
দিয়ে দিন।  ঢাকনার ওপরে কয়েকটা আঙর। 
(উন্ুনের ) দিয়ে হীড়িটি অল্প আচে রেখে দিন 
২-৫ মিনিট । তারপর খেতে দিন। 

= উপাদান £ সয়াবীনের ময়দা বা আটা £ ১০০ 
গ্রাম, গমের আট! £ ২০০ গ্রাম 

ঘি: ভাজার আন্দাজে; মটরশুঁটি £ ২৫০ গ্রাম 





পেয়াজ : ওটি, কাচালক্কা £ ২-৩টি 
ble 


bind | 







lS একটু ময়েন হিসেবে ঘি আর অল্প মুন 
দিন। জল অল্প দিয়ে আটার তাল করুন। 
সেদ্ধ কর! aver বেটে নিন। আর, তাতে 
লো করে ভাজা পেয়াজ, কীচালঙ্কার হি ও 





অন্তান্ত মশলাও দিন মিশিয়ে । 
আটার তাল ভালো করে ঠেসে ছোট ছোট 
লেচি করুন। লেচির ভেতরে কড়াইগ্ত' টি আর 
মশলার মিশ্রণ অল্প অল্প পুর দিয়ে লুচির মতে৷ 
বেলুন । তারপর ঘিয়ে ভাভুন। চমৎকার খেতে | 
সয়াবীনের ডাল 
উপাদান £ cape সয়াবীন ঃ 
গ্রাম, জিরা £ $ চামচে 
Rls আন্দাজমতে|, ঘি ঃ ১ চামচে 
হলুদ £ ১ চামচে, রশুন £ ৩-৪ কুচি 
তেজপাতা £ ২-৩টি'। | 
প্রণালী: সয়াবীন উপযুক্ত পরিমাণ জলে 
সেদ্ধ করুন। ফুটন্ত অবস্থায় Fa, হলুদ, FA, 
তেজপাত! ইত্যাদি দিন। ডাল সেদ্ধ হয়ে গেলে 
জিরে ফোড়ন দিয়ে-নামিয়ে নিন। : 
উপাদান: খোসান্থদ্ধ, সয়াবীনঃ ২৫০ 
গ্রাম, পেঁয়াজ £ ১০০ গ্রাম 
তেল £ ২ চামচে, জিরা £ ১ চামচে 


২০০ 


শুকনো লঙ্কা £ ২-৩টি, তেজপাতা £ ২-৩টি — 


পেঁয়াজ £ ১টি । 
প্রণালী £ ২৪ ঘণ্টা বা রাতভর সয়াবীন 
ভিজিয়ে বাখুন। খোসা ছাড়িয়ে নিন তারপর | 


. অল্প সেদ্ধ করে নিন ফুটস্ত জলে | 


£ দু জাতের আটা মিশিয়ে faa . 


abe তেলে জিরা, তেজপাতা ও টুকরে! 
Aste ছেড়ে দিন। এবার সয়াবীনগুলো! এতে 


দিয়ে দিন। সয়াবীনের সঙ্গে হুন, লঙ্কা VU 


ইত্যাদি দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। 


| নামিয়ে নিয়ে 
অল্প-লেবুর রস মিশিয়ে দিন। | 


১২ 





Lf 


সয়াবীনের ক্ষীর বা পায়েস 
উপাদানঃ খোসাস্ুদ্ধ, সয়াবীন £ 
“ata, চিনি £ ২০০ গ্রাম | 
. ছুধঃ ১২ সের, কিসমিস £ ১০-১৫টি 
eae: ২-৩, এলাচ £ ৫-৬টি। 
. ie সয়াবীন ছধে ফোটাতে থাকুন | 
a ফোটবার সময় তেজপাতা! দিন। উন্ণুন থেকে 
রা নামাবার আগে চিনি ও কিসমিস fra সয়াবীন 
দুধে ফেলবার আগে ঘিয়ে অল্প ভেজে নিতেও 


চাপাটি 
গমের আটা-৫০ গ্রাম 
সয়াবীনের আটা--৫০ গ্রাম 
নুন--আন্দাজ মতে! 
তেল--১০০ গ্রাম 
ঘি--আন্দীজ মতে|। 
সাদী গম ও সয়াবীনের আট! একসঙ্গে 
মিশিয়ে নিন। পরিমাণ মতে! জল মিশিয়ে 
.. আটার তাল করে ভালো৷ করে ঠেসে নিন। 
নেচি কেটে চাকিতে বেলুন এবার-_চাপাটির মতো 
আকার করে। 
ছড়িয়ে খেতে দিন। 


১০০ 


উপাদান : 










উপাদান £ গমের ময়দা-_৫০ গ্রাম 
সয়াবীনের আটা---৫০ গ্রাম 
Rf আন্দাজ মতো, 
fas ভাজার মতে! পরিমাণ। 
.. প্রণালীঃ গমের আটা ধা ময়দা এবং 
য়াবীনের আটা | ছটোই একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। 





গরম তাওয়ায় সেঁকে ওপরে ঘি - 


১৩ 


ayaa £ 
একটু নুন দেবেন। জল মিশিয়ে আটার তাহ 
করুন। ভালো করে ঠেসে নেচি কেটে গোল 
করে বেলুন। ফুটন্ত ঘিয়ে ভেজে নিন এবার । 
 সয়াবীন ডাল: ৫০ গ্রাম, 
ছোলার ডাল £ ৫০ গ্রাম 
মিহি ga: আন্দাজ মতো, 
কাচা লঙ্কা £ ৬টা 
আদা: ছোট্ট এক টুকরো, 
ধনে পাত! £ অল্প কয়েকটি, 
তেল £ ভাজার মতো আন্দাজ। 
প্রণালী £ সয়াবীনের ডাল ও ছোলার ডাল 
একসঙ্গে মিশিয়ে ৩-৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে র 
সিলে বেটে মিহি মণ্ড করে অল্প জল 
নিন। কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতা, আদা Sw; 
কুচি কুচি করে কেটে ডালের মণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে 
fra! একটু মনও দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে 
নিন। তারপর হাতের মাপে মণ্ড তুলে তুলে 
নিয়ে ফুটন্ত তেলে ভাজতে থাকুন বড়া হোলে! 


মাঘ £ ১৩৭৭ 


উপাদান £ 












সয়াবীন ডাল £ 
কয়েকটি, কীচা লঙ্কা £ এক 

নুন: আন্দাজ মতো; তেল?" ১২ 

প্রণালী : আলু সেদ্ধ করে খোসা! ছাড়িয়ে 
নিন আগে। তারপর মেখে নিন সেগুলো। 
সয়াবীন.ডাল আধ ঘণ্টা আন্দাজ জলে ভিজিয়ে 
নিয়ে ভালো করে বেটে নিন। ডাল বাটি, 
আলু দে মুন, ধনেপাতা ও কীচালঙ্কার কুচি 


ধনে পাতা £ 











বুদ্ধ £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্য। 
একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ছোট ছোট নেচি করে 
হাতের চেটোয় চাপ দিয়ে চ্যাপ্ট। করে নিন। 
এবার কড়াইয়ে তেল চাপিয়ে ফুটন্ত তেলে 
ভাজুন | 
স্যাকা সয়াবীন 
সয়াবীন : ৫০ গ্রাম: 
 লঙ্কার গুঁড়ো £. ১ চামচ 
নুন ? ১ চামচ, হলুদ গুড়ো £ 5 চামচ 
প্রণালী £ সয়াবীন জলে ভিজিয়ে রাখুন। 
লঙ্কার গুড়ে; হলুদ গুড়ো ও হুন এক চামচ জল 
দিয়ে মেখে নিন। ভেজানো সয়াবীনের সঙ্গে 
এই মাখা মশলা মিশিয়ে নিন ভালে! করে। 
শুকোতে দিন সযাবীনগুলো | এবার, যেমন 
কারে ছোল! ভাজে তেমনি করে কড়াইয়ে গরম 
বালুতে ভাজতে থাকুন । অল্প সময় পরে নামিয়ে 


উপাদান £ 


উপাদান £ সয়াবীনের Weis ৫০ গ্রাম, 
গমের ময়দা £ ৫০ গ্রাম 
দুধঃ ই কাপ, চিনি£ ১ চামচ 
fas ভাজার মতো! আন্দাজ। 
প্রণালী £ দুধের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে নিয়ে 
একটি বড় প্লেটে ঢেলে নিন। সয়াবীন ও গমের 
আটা! বা ময়দা এই পাত্রে একসঙ্গে মিশিয়ে নরম 
ও মিহি মণ্ড করুন। এবার মণ্ডটিকে চাকিতে 41 


থালায় রেখে চাপ দিয়ে দিয়ে পুরু চাপাটির. 


_ আকার করুন। চাপাটি থেকে আপনার মনোমত 
রে টুকরো টুকরো! করে কেটে নিন। 
কে ফুটন্ত ঘিয়ে চুবিয়ে ভাজুন, 










৮০৯৪ 





যতক্ষণ ন। বাদামী সোনালী-রঙ না হচ্ছে। 


সয়াবীনের সুপ বা ঝোল 
উপাদান £ সয়াবীন £ ৫* গ্রাম, 
টমেটো £ ২৫০ গ্রাম 
গাজর £ ২টি, বীন £ কয়েকটি 
ঘি বা মাখন £ ১ চামচে; নুন £ আন্দাজমতে। 
ন্য সবজি £ অল্প, পেঁয়াজ £ ছোট একটি 
প্রণালী ঃ রাতভর সয়াবীন ভিজিয়ে রাখুন 
BIA । ১০-১৫ ঘণ্টা ভেজবার পর সয়াবীনের 
খোস। ছাড়ান। খোসা ছাড়ানো সয়াবীন বেটে 
জ্বাল দিতে থাকুন কড়াইয়ে । আলাদাভাবে 
টমেটো ও সবজি কড়াইয়ে BF ভেজে বা সাঁতলে 
নিন। তারপর এই সীতলানো আনাজগুলে! 
সয়াবীনের সঙ্গে কড়াইয়ে মিশিয়ে দিন। একটু 
জল ঢেলে দিন। ঘি a মাখনে পেঁয়াজগুলে। 
অল্প ভেজে নিয়ে সয়াবীনে দিয়ে দিন। দিন ga 
আর তেজপাতা 1 একটু ফুটলেই নামিয়ে নিন। 
উপাদান £ সয়াবীলের দুধ £ ২ সের, 
লেবু (পাতি ব! কাগজি ) £ ১টি। 
প্রণালী: দুধ ফোটাতে থাকুন। 
রস মিশিয়ে আরেকবার ফোটান। 
ছানা কাটতে থাঁকবে। : 
ছান! পেয়ে গেলেন I 
টমেটোর ছানা 
উপাদান £ সয়ীবীনের দুধের ছানা £ ২০০ 
ata, পেয়াজ £ ১টি 


লেবুর 
দুধ উতলে 
এবার ছেঁকে নিন। 


Bedi: ১০০-গ্রাম, জিরেঃ ই চামচে 


মুন £ আন্দাজ মতো) কীচালঙ্কা £ ২টি 




























RS ২ চামচে, ঘি বা তেল? ১ চামচে। 
প্রণালী £ টমেটো, পেয়াজ ও কীচালঙ্কার 
কুচি ভেজে নিন। ফুটস্ত ঘিয়ে জিরে ছেড়ে দিন, 
ফেনা উঠে ফুটতে থাকবে । ফেনা মরে গেলে 
a. পেঁয়াজ ছেড়ে দিন কড়াইয়ে। বাদামী রঙ করে 
তে থাকুন। তারপর টমেটো! ও কীচালঙ্কার 
কুচি ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। 
_. এবার সয়াবীনের ছুধের ছানা, মুন ও হলুদ 
মিশিয়ে দিন। যদি দেখেন খুব শুকনো লাগছে, 
একটু ছানার জল দিতে পারেন। মাখোমাখো 
হলে নামিয়ে নেবেন। 
__ উপাদান £ সয়াবীনের ছান! : ২০০ গ্রাম, 
- মটর £ $ কেজি 
পয়াজ £ ১টি, টমেটো: ২টি 
: ছোট একটুকরো মুন £ আন্দাজ মতো 
হলুদ £ $ চামচে, fe: ২২ চামচে 
ধনেপাতা £ কয়েকটি 
প্রণালী £ সয়াবীনের ছানা তৈরি করুন। 
ছানা চোঁকো চৌঁকো করে কেটে ঘিয়ে সোনালী 
করে ভাজুন। আদা ও পেয়াজ বাটুন। 
কড়াইয়ে এবার আদ! পেয়াজ বাটা একটু ভেজে 
নিয়ে মটরগুলোও দিয়ে নিয়ে ভাজুন। এবার 
তাতে ছু কাপ জল, মুন ও হলুদ দিয়ে নাড়াচাড়া 
_ করুন। ভাজা ছানার টুকরোগুলো৷ তাতে দিয়ে 
দিন | ছু একটা ফুটে উঠলেই ধনেপাতা দিয়ে 


৫০ গ্রামঃ meni 


১৫ 


4 পাদান £ ব্যাসন 


'বহুন্ধর! : মাঘ 
আটা £ ৫০ গ্রাম 
pa আন্দাজ মতো, আদা : ছোট একটুকরো! 
£ ১টি, বেগুণঃ ১টি 
ae ২টি, তেলঃ ভাজার উপযোগী। 
প্রণালী ঃ ব্যাসন ও সয়াবীনের আটা 
একসঙ্গে মেশান । নুন ও জল দিয়ে মণ্ড করুন। 
পেঁয়াঞ কাটুন, বেগুন লম্বালম্বি করে চির করুন 
এবং আলু গোল চাক! চাকা করে কাটুন। 
ব্যাসনের মণ্ডে ডুবিয়ে ফুটন্ত তেলে ভাজুন। 
চাটনী দিয়ে খেতে faa | 
দই 
উপাদান £ সয়াবীনের BY: $ প্র = 
দই £ ১ চামচ 
প্রণালী ঃ সয়াৰীসের হরি ঠা হকে 
দিন। অত্যন্ত অল্প গরম থাকতে দই টুকু মিশিয়ে 
দিন ভালোভাবে। তারপর কয়েকঘণ্টা রেখে 


১৩৭৭ 






দিন। দই হয়ে যাবে। 
রাইতা 
উপাদান £ সয়াবীনের দই: ২৫০ গ্রাম, 
নুন: আন্দাজ মতো oe 
fei: ই চামচে, লঙ্কার গুড়ো: $ ঢামচে a 
আলু: ১০০ গ্রাম। নু 
প্রণালীঃ আলু সেদ্ধ করে ছোট ছোট 


টুকরো করে কাটুন। দইটি ফেটিয়ে নিয়ে তাতে 
আলুগুলো দিন। নুন ও ভাজা জিরের গুঁড়ো 
ও লঙ্কার গুঁড়ো দিন তাতে। আলুর বদলে ৷ 
শশা, সেদ্ধ লাউ ও অন্ান্ত সবজিও চলতে 
aes ৃ 














watts স্বপ্নের কামনায় 





ফসলের কবিত। | রামেশ্বর পাণিগ্রাহী 
আমাকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হ'বে কেন তুমি TCT চল্ছ সি 
_ পুরনো খোলস পালটে অবাস্তব স্বপ্ন-প্রীতি-সুখ 
এবার নতুন রঙের স্বপ্ন মুছে ফেলে দিও 
ধূলরত। থেকে সোনা রঙের আলো! আর নেই সে সময় এখন উধাও | 
চোখে একে নিতে হবে। 
সময়ের বুকে লক্ষ্মীর পা একে এবার নতুন ক'রে এসে! তুমি 
_ দবাড়াতেই হ'বে পৌঁষের মাঠে 
ফসলের উৎসবে। পূর্ণিমার রাতে 
সারা রাত লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়। 
এবার বাইরে বেরিরে আসতে হ’বে--- এবার এসে! তুমি 
পিছনের জন্যে খণের অংক অছেে:-- মাঠে আমি ফসল সাজাব। 
সময়তো নেই খনের অংক গোনার--- পৌষের মাসে + 
.. আষাঢের মেঘে আশায় বেঁধেছি বুক." লাজুক লাজুক চোখে | 
ইচ্ছায় আজ নহবৎ বাজে TTA তুমি এসো 
_ নতুন চোখে আষাঢ়ের মেঘ দেখা. বৃহস্পতিবারে 4 
নবান্নের রাতে। : 
তুমি এসে ডাক দিও চারিদিকে কোলাহল হাসি খুসি মুখ 
সেই ভোরবেলা পাড়ার মেয়ের! সব তোমাকে ঘিরবে 
লাঙ্গল জোয়াল আর মই কাধে নিয়ে প্রীতি-গর্ব-সুখ নিয়ে 
ফল ফলাতে যাব লাল পেড়ে শাড়ীটির ঘোমটা সরিয়ে | 
- স্মরনীয় জীবন স্মরনে | পড়শীর দেখে যাবে 
লক্ষ্মী এসেছে। : নু 











স্বপ্ন | মোহিনী মোহন গাঙ্গুলী 


' বুকের বলিষ্ঠ শক্তি প্রত্যয়ের অঙ্গীকারে লাল, 
তমিস্রার বক্ষ ভেদি’ জলে দীপ্ত আলোর মশাল | 
স্বপ্ন নিয়ে আমরা বাঁচি--সে এক উজ্জল ইতিহাস-- 
আশ্চর্য প্রেরণ। আনে ইন্দ্রধন্ু কল্পনা বিলাস । 
teal অসংখ্য ক্ষত-_-ছুতিক্ষ ঝড় ও মিছিল-_ 
তবু বাঁচবে! এই স্বপ্রে__ পরিপূর্ণ আমার নিখিল। 


আমার এ দেশ জুড়ে কি সুন্দর সোনালী প্রস্ততি 
আমাকে জীবন দিলো-_এগিয়ে চলার অনুভূতি । 
আমার দেশের মাটি সোনা সোনা হলুদ উজ্জল 
নিব্ডি শস্তের Aca হলো আরও আলে। ঝলমল । 
প্রাণের ধানের স্বপ্নে আমাদের বাঁচার সাধনা 
লক্ষ্মী ঘরে ফিরে আসে-_ পূর্ণ হয় অতৃপ্ত adi] | 





অগ্রগতি আমাদের কে রোধিবে শক্তি আছে কার? 
শ্রমের আনন্দে মোরা বাঁধ বাঁধি--ভাঙি যে পাহাড়। 
শ্মশানে জীবন আনি--সঞ্জিবনী স্থর ঢেলে ঢেলে-_ 
সবুজ কুঁড়ি! হাসে ফিক্‌ ফিক ছুটি আখি মেলে । 

এ ফসল আয়ু দিলো, স্বপ্ন দিলে! উজ্জ্বল প্রত্যয় 
যৌবনে বলিষ্ঠ শক্তি _মুছে দিতে শঙ্কিত সংশয়। 





ফসলের স্বপ্ন নিয়ে আমর! বাঁচি এ বাঙলার প্রতি ঘরে ঘরে 
সে স্বপ্ন বাঁচার মন্ত্রে ইতিহাসে সূর্য দেশ গড়ে ॥ | 


coos 



















একটি SIE 
চিষল্প হয় যছিবিকল 
nf&s12 জেট তা হ’লেই তো 


পাম্পিং সেট এবং একে নিয়ন্ত্রিত এবং 
Se কনের রা 
সঙ্গে অপরটির কাজের একটা! সামঞ্জস্য ও 
সঙ্গতি থাকা আবশ্যক । 

সারা ভারতে সীমেন্সই একমাত্র কোম্পানী, 
যাঁদের কাছ থেকে পাম্পিং সেটের জন্য 
ees eo 
az ইউনিট এবং তা জোড়বার জন্য 
ট্রোপোডর কেবল্‌ পাঁওয়। যায় আর এগুলি 
একই কলাকৌশলে নিমিত 


ীমেন্স পাম্পিং সেট কিনুন, কেননা এ হ’ল 
নির্বঞ্কাটে কাজ CHA এমন এক সাথী। 


সীমেল্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
আমেদাবাদ * বাঙ্গালোর @ বোম্বাই * কলিকাতা 
i হায়দ্রাবাদ eae পুত 
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খড়গ্রাম ব্লকের শ্রীআবছুল মোকাদ্দম 
মশায়ের কথ! বলছি। 

শ্রীমোকাদ্দম বয়সে যুবা, পেশায় কৃষক, 
খড়গ্রাম মৌজায় সাত একর ছাব্বিশ শতক 
আবাদী জমির মালিক। 

এ বছর প্রথম রবি মরস্ুমে উচ্চ ফলনশীল ধান 
আই-আর-৮ চাষ করেন ২'৪৫ শতক জমিতে । 
১ল! অগ্রহায়ণ বীজ বোনেন। একশ আশী দিনে 
সেই ধান কেটে ঘরে তুলেছেন | ফলন পেয়েছেন 
মোট ১০৪ কুইন্টাল। উন্নয়ন এবং কৃষি দপ্তরের 
স্থানীয় আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ফসল কেটে 
সমীক্ষা! কর! হয়। হিসাব দাড়ায় একর প্রতি 
ফলন হয়েছে ১*৫ মণ (৪০ কেজিতে মণ )। 

কান্দী মহকুমার রাঢ় অঞ্চলের একটি বদ্ধিষু 
গ্রাম খড়গ্রাম। মাটির রকম এখানে বালি 
মেশান এটেল। 

আগে বৃষ্টির জলের ওপর চাষ ছিল নির্ভর- 
শীল। তারপর ময়ুরাক্ষী প্রকল্পে সেচের স্থব্যবস্থ। 


- হয়েছে । খরিফ মরস্ুমে আমনের চাষ ভালই 


মহুকুম! তথা আধিকারিক, কাঙ্সী। 


১৯ 


Pook. 
ie পা 


“Bites 


জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


হয়। ফলন গড়ে ৮-১০ মণ বিঘা প্রতি । রবি 
মরস্থমে জলাভাব ভীষণ। ফলে বেশীর ভাগ 
জমি এক কসলী। ইদানীং পুকুর, খাল ইত্যাদি 
থেকে সেচ দিয়ে গম চাষের উন্নতি হচ্ছে। 

শ্রীমোকাদ্দম বললেন_কম জমিতে বেশী 
ফলন কি করে পাওয়া যায় এ নিয়ে অনেক দিন 
তিনি ভাবছেন। অনেক পরামর্শ করেছেন স্থানীয় 
গ্রামসেবকের সঙ্গে। অবশেষে পথের নিশান! 
পেলেন। তিনি দেখলেন বরোঞ্জ। ব্লকের অনেক 
গ্রামে অগভীর নলকৃপের সঙ্গে পাম্প সেট 
লাগিয়ে রিলে প্রথায় চাষ হচ্ছে। দেখে তিনিও 
ঠিক করলেন নিজের জমিতে একটি পাম্প সেট 
বসাবেন। 

যোগাযোগ করলেন বি, ডি, ও,র সঙ্গে । পাঁচ 
বছরের কিন্তীতে পাম্প সেট কিনলেন। দাম 
পড়ল ৪৭৫০ টাকা । এর ওপর ১৩৫০ টাক! 
খরচ করে ৪৮ ফুট ্ট্রেনারযুক্ত ১১৭ ফুট তিন 
ইঞ্চি ব্যাসার্ধ নলকূপ বসালেন বর্ধাকালে। 
জল পেলেন প্রচুর। 


বুন্ধর! £ মারি বর্ষ: ১০ম সংখ্যা 
_ কিন্তু দুর্ভাগ্য শুরু হল Tien, যখন ধানের 
পরে অন্য ফসল বুনবেন। পাম্পে জল ওঠে 
all ছয় হাজার টাকা একেবারে জলে পড়ার 
অবস্থ।। ছোটাছুটি করলেন বহরহুমপুরঃ 
কঙ্গকাতার বিভিন্ন দপ্তরে | 

মাপ জোপ করে দেখ! গেল বর্ষার সময় 
ছাড়। বছরের বাকী সময়ে জলের স্তর এত নীচে 
নেমে যায় যে পাম্পে জল তোল! সম্ভব নয়। 
বৈশাখেতে| জলের স্তর ২৯ ফুট নীচে। যখন 
জলের দরকার; তখনই জল ওঠে না। 
এই দুর্ভাগ্যের সমাধান কারও কাছেই তিনি 
পেলেন না। তিনি নিজে ভাবতে শুরু করলেন। 
তারপর মনে হলো, যদি কয়েক ফুট নীচে পাম্প 
সেট বসান যায় তাহলে জমি ও জলের স্তরের 
ব্যবধান কমে যাবে। তাতে নিশ্চয়ই জল পাওয়া 
যাবে। সেই জল বাঁকানো পাইপে ওপরে তুলে 
জমিতে দেওয়। যাবে। 
সেই মত তিনি ৪ ফুট চওড়া ৬ ফুট লক্ব। 
এবং ১৪ ফুট গভীর একট! গর্ত খুঁড়ে পাকা 
গাথুনি দিয়ে ঘর করলেন। মুস্কিল হল এত 
নীচে পাম্প সেট বসালে মেরামত ইত্যাদির 
প্রচুর অসুবিধা । তাই নলকৃপের পাইপ এবং 
জমির ওপরের ইঞ্জিনের সঙ্গে পুলি, স্তকেট এবং 
বেস্ট দিয়ে যোগীযোগ করে নিজের বুদ্ধিতে 
নলকৃপকে কাজে লাগালেন শ্রীমোকান্দম। 

এইভাবে নলকূপ থেকে জল তুলে; তিনি 
এ বছর প্রথম রবি মরসুমে ২৪৫ শতক জমিতে 
বোরো ধান চাষ করলেন। নিজের অভিজ্ঞতায় 


2° 





দেখেছেন, খরিফের 

ভিজ! বীজতলার চেয়ে শুকনে! বীজতলা চাষই 
বেশী উপযোগী । 

তিনি বলেন একই ধরণের ধান অর্থাৎ 
আই-আর-৮এ খরিফ মরসুমে একর প্রতি ফলন 
পেয়েছেন ৫৫ মণ অথচ রবি মরস্ুমের ফলন 
একর প্রতি ১০৫ মণ। 

এই ধানের ফলন যেমন বেশী; খরচও 
CAN | তার ওপর তদারকী করতে হয় সতর্ক- 
ভাবে । শ্রীমোকান্ধম কবে কি করলেন ও করবেন 
সে বিয়য়ে চাষের দিনপঞ্জী রাখেন। 

তার হিসাবের খাতায় দেখা যাবে ২:৪৫ 
শতক জমিতে এই ধানের চাষ করতে মোঁট খরচ 
হয়েছে ১৫৩৫*৭৫ টাক।; এর মধ্যে কম্পোস্ট 
সারের দাম ধরা আছে ২৫৬ টাকা যা তিনি 
আবর্জন! ইত্যাদি পচিয়ে ঘরেই তৈরী করেছেন | 
ধান বিক্রী করে পেয়েছেন ৬৬৫৬"০০ টাক! । 


খড় বাঁধা আছে ১৭ Fer; (sabe আঁটিতে 


কাহন )। 


হয়েছে ঠার । বছরে এইভাবে একই জমি থেকে 
যদি তিনটি ফসল তুলতে পারেন, তাহলে পাম্প 
সেটের দেন! শোধ এক বছরেই হয়ে যাবে। 
আরও জানালেন এবার পাচ একর জমি 
আর এই পাম্প সেট নিয়ে একট! ছক করে নিচ্ছি 
গ্রামসেবকের সঙ্গে পরামর্শ করে; যাতে রিলে 
প্রথায় চাষ করে বিভিন্ন ফসল তুলতে পারি। 


চেয়ে aft = এ 
আই-আর-৮ এর ফলন বেশী হয়। তাছাড়া 


জলের নুবিধ। পাওয়ায় চাষের খুবই উপকার 



















বাংলা দেশে বসন্তের কি কোনো গন্ধ 
আছে? হ্যা, গন্ধ আছে, রূপ আছে, শব্দও 
॥ আমের বনে বনে আমের কুঁড়িরা এসে 
ছ। আমের মঞ্জরী আর কুঁড়ির গন্ধ বাংলার 
ফাল্গুনের গন্ধ। মঞ্জরীময় আম কানন, কৃষ্ণ- 
চূড়ার আগুণ, পলাশী যৌবন-- এইতে! বসন্তের 
রূপ। আর আমের বনে কিংবা ফুলের মেলাতে 
অস্থির মৌ aaa এবং দূরাস্তের বনের আড়াল 
থেকে লজ্জাবতী কোকিলের নিলাজ কুহু--এইতো 
“বসন্তের শবরূপ। 
কিন্ত বাংলার কৃষকর1? ওরা কি আলস্ময় 
TE শুধু আস মঞ্জারীর গন্ধ, মৌধ্বনী আর 


গর 





কৃষ্ণচূড়ার রূপ দেখে কাল কাটায় ? হয়ত Sige 
বাংলার প্রকৃতি ওদেরও মন ছুয়ে যায়। কি 
এই ফাল্গুনে ওরা আরো গভীর ডাক শো 
প্রকৃতির । মাটির বুক থেকে সোনা কুড়োব 
ডাক শুনে কৃষকরা মাটির বুকেই নেমে আসে 
ক্ষেতে খামারে শুরু হয় ক্ষুধা মেটাবার ay 
কাজ। ওইতে| ওদের বসন্ত ব্রত। এই সম৷ 
ক্ষেতে যে যে শস্য আছে, তাদের জন্য এখন f 
করণীয়--এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক 2. 
ভুট্টা 
ভুট্টার কথ! ধরা যাক । ফাল্গুনে ভুট্টার চা' 
উঠে গেছে আপনার জমিতে। মাঘে বী 





বনুদধর। £ দ্বাবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 
বুনেছিলেন তে। ! যদি চারার ৬টি পাতা হয়ে 
থাকে, তাহলে একরে ১৫ কেজি নাইট্রোজেন 
কিংবা ভুট্টার ক্ষেতে আপনি মোট য! নাইট্রোজেন 
দেবেন, তার & জমিতে মিশিয়ে দেবেন । 
এখন কিন্তু পরিচর্যার পালা । এখন গাছের 
গোড়ায় ভেলি বাধবার আগে চাকা! নিড়ানি দিয়ে 
আগাছা সাফ করুন। আর সার দেয়া হোলে 
গাছের গোড়ায় আলগাভাবে উচু করে মাটি দিয়ে 
দেবেন। এতে সেচ ও জল নিকাশের ভবিষ্যতের 
সুবিধে হবে। গাছ ভালে! করে মাটিতে লেগে 
ক 
কিন্তু উত্তরবঙ্গে ফাল্গুনেই বীজ বুনবেন 
গম 


_. তিন মাসের বয়স গমের এখন। ফাল্গুনে শস্য 
রক্ষার কাজই চলবে । ৩৪০ লিঃ জলে গুলে ২ 
কেজি কপার অক্সিক্োরাইভ একর পিছু 
দিয়েছিলেন সাথে। আর ফাল্গুনে একর পিছু 
১ কেজি ডায়াথেন জেড ৩৪০ লিঃ জলে গুলে 
ছিটালে শস্তে রোগপোকার আক্রমণ হবে A | 
__ ফরমোজান বোরো! ধান এখন এক মাসের 
বয়সী । লাটিশাল ধানে একর পিছু ৪'৫ কেজি 
নাইট্রোজেন দেবেন এখন। (আর তাইচুং নেটিভ-১ 
হলে চার! রোয়ার ৪৭ দিন পরে একরে ১৫ কেজি 
ধানে একরে ১২ কেজি হবে মাত্রাটি। 





ফাল্গুনে শস্তরক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাঁজ। 
তার মানে চারা রোয়ার ৩৫ দিন পর একয়ে 
৫০০ মিঃলিঃ শতকরা ৩৫ শক্তির থায়োডেন 
ই-সি বা ২০ ভাগ শক্তির এনড্রিন ই-সির সঙ্গে ১ 
কেজি ক্যাপটান বা ১ কেজি ডাইথেন ব। লোনাকল 
৩০০লিটার জলে গুলে দেবেন। 
আখ 

আশ্বিনে আখ লাগালে এখন সে গাছের বয়স 
পাঁচ মাস। এ সময় গাছের তদারকীর দরকার । 
এখন গাছের গোড়ায় উঁচু করে মাটি দিয়ে ভেলি 
বেঁধে দিন। তার আগে মোট বরাদ্দ আযামো- 
নিয়াম সালফেট বা ইউরিয়া শেষ অর্ধেকটা দিয়ে 
দিন। 

হ্যা, আশ্বিন কাতিকে ধারা আখ লাগাতে 
পারেননি তার! ফান্ধনেও লাগাতে পারেন। 
তবে ফলন ভালে! হয় আশ্বিন কাতিকে 
লাগালেই । সে সময় সেচও কম লাগে। 
মুকুলেই শুধু ছেয়ে যায়নি আমের বন? ; 
কোথাও কোথাও গুটিও ধরেছে । এখন ২ 
কেজি ডি-ডি-টি শতকর! ৫০ ভাগ বা ১ কেজি : 
সেভিন শতকরা ৫০ ভাগ ১০০ গ্যালন জলে এ: 
গুলে (২৫ টিন) প্রতি গাছে ৩-৫ গ্যালন ৮ 
হিসেবে ছিটোতে হবে। যর 

যে যে শস্যের চাষের কথ! বলা হোল, ॥ 
তাছাড়াও এখন কুমড়ো, করলা, Bre, বরবটি, , 
face ইত্যাদিও বোনার সময় | | 
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কয়েক বছর ধরে কৃষির উন্নতির জন্য 
বযণার ফলে নতুন নতুন অনেক তথ্য 
 হয়েছে। নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল 
স্থের সৃষ্টি হয়েছে। আরো ভাল ভাবে 
এমন সব সার, কীটনাশক ওষুধ বার 


এসব অভিজ্ঞতার খবর যদি কৃষকের 
রমত পৌঁছে দেওয়া না যায়, তবে এ 


২৩ 


বর্ধমান | 


alos | A 


SE CHENIN eae? CARP] 


অমলেন্দু সরকার 


কৃষকের পক্ষে তা করা সম্ভব যদি এসব 
সম্বন্ধে কৃষকের ভাল ধারণ! থাকে । এই ধারণ। 
করাতে হলে, কৃষককে আগে উন্নত চাষ পদ্ধতি 
ও উন্নত চাষের খবর সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে। 
বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষি কাজ সম্বন্ধে তাদের সচেতন 
করতে হবে। এ বিষয়ে কৃষকদের আগ্রহ সৃষ্টি 
করতে হবে। : 

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে একদিন 
শিবির করে, কৃষকদের সেই শিবিরে এনে, 
এইসব উন্নত পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে খুব লাভ 
হয় না। কারণ কিছু কিছু খবর জেনে গেলেও, 
কাজে সেগুলি পুরোপুরি ও ভাল মত ব্যবহার 
করতে পারেন না। পুরোপুরি জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতার জন্য একটা নির্দিষ্ট পাঠ্যস্চীর 






বনুন্ধরা £ দ্বাবিংশ af £ ১০ম সংখ্যা 


প্রয়োজন, যে পাঠ্যমচীর মাধ্যমে কৃষকদের 
শুধুমাত্র তথ্যই জানানে| হবে না, তথ্যের সঙ্গে 
সঙ্গে ততের সারটিও জানানো হবে। সেইজন্য 
কৃষকদের একটানা পাচ, সাত দিনের শিক্ষার 
অন্তত প্রয়োজন হয়। কিন্তু পাচ-সাত দিন বাড়ীর : 
এবং চাষের কাজ ছেড়ে শিক্ষাকেন্দ্রে কাটানো 
Fass পক্ষে অন্ুবিধাজনক 1 ভাই ভ্রাম্যমান 
কৃষক শিক্ষণ সৃচীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


আপাততঃ বর্ধমান, বীরহ্ম ও কুচবিহার এই ' 


তিনটি জেলায় এই শিক্ষণন্চী চাল করা 


হয়েছে। এখানে বধমান শিক্ষণনুচীর বিষয়ই 
আলোচনা কর! হলে! s— 

এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি কোন নির্দিষ্ট জায়গায় 
অবস্থিত নয়। কৃষকদের সুবিধামত জায়গায়, 
 স্তাবু ফেলে সাময়িকভাবে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 
খোলা হয় । তবে লক্ষ্য রাখ! হয় যাতে শিবিরগুলি 
কোন প্রদর্শন খামারের কাছাকাছি হয়। যাতে 
সেই খামারের উন্নত প্রথায় চাষ পদ্ধতি ও 
ফলাফল, তাঁর! দেখতে পারেন। 

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সাধারণভাবে তীবুতেই হয়। 
Sys মধ্যেই তাই ব্যবস্থা থাকে আলোচনা 
কক্ষের। তাছাড়। সেখানে থাকে তথ্য কেন্দ্র; 
থাকবার জায়গা, অফিস এমনি সব কিছুই। 
_ এতে কৃষকরা! সহজেই কাছাকাছি গ্রাম থেকে 
এসে প্রশিক্ষণে যোগ দিতে পারেন। গ্রামে 
যখন এই শিবির কর! হয়, তখন এই প্রশিক্ষণ 
eee ধারা যোগ দিতে আসেন, তাদেরতে! 
কথাই নেই, সারা গ্রামটাই যেন, প্রশিক্ষণের 
উৎসাহে মেতে ওঠে। তাই সেই গ্রামটিকে 


২৪. 


.তাই বিশেষ ভাবে কাজে. লাগানো হ 









বল হয়, “প্রশিক্ষণ পলী” | = 
ee দিনের এই প্রশিক্ষণ পাচার 


কৃষি কাজ সম্পর্কে বেশ 


আলোচন! করেন। এট 
নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বাড়েই, তাছ! 
তার! অন্য চাষীদেরও সাহায্য করতে পারেন 
এইভাবে শিক্ষণ শিবিরে শিক্ষিত চাষীরা অ: 


চাষীদের উন্নত চাষ বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে, তাদে 
মধ্যে কৃষি নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পাহায্য করেন। : 

কিছু সংখ্যক কৃষক উন্নত চাষ পদ্ধতি সম্বতে 
শিক্ষা! পেলেও, দেশের কৃষকদের সংখ্যার STANT: 
এই প্রশিক্ষণ্চীর ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। তাছ 
কৃষি জগতে বিজ্ঞানের অবদানে নিত্য ন 
আবিষ্কার হচ্ছে। কৃষকের এর সঙ্গে নিয় 
যোগাযোগ রাখ! দরকার। 

এই শিক্ষণ শিবির ছাড়া, গ্রামে গ্রামে : 
হয়েছে তাই চর্চা মণ্ডল । এই চর্চা মণ্ডলে 
সম্বন্ধীয় নান! বিষয়ে আলোচন! কর! হয়। | 
সম্বন্ধীয় খবরাখবর পরিবেষণের একটি অন্ত 
মাধ্যম রেডিও 1 এই চর্চা মণ্ডলগুলিতে রেডিও, 




















রেডিওর মাধ্যমে গবেষণা লব্ধ নতুন নতুন যে 
তথ্য ও অন্তান্ত কৃষি সম্বন্ধীয় খবর প্রচার : 
হয়, সেগুলি সম্বন্ধে এই চর্চা মণ্ডলে আলো 
করা হয়। 

অভিজ্ঞত। থেকে দেখা গেছে যে কোন 
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নয 
বধু কানে শুনলেই, তাকে বোঝা ব! কাজে 


“গানে যায় না। আলোচনার মাধ্যমে কৃষকদের 


দি এগুলো বুঝিয়ে দেওয়! যায়ঃ তবে কৃষকদের 
ক্ষে এগুলি নেওয়া ও কার্যকরী করা অনেক 
Fe এই চর্চা মণ্ডলগুলিতে যেহেতু 
AG বিজ্ঞান সম্মত চাষবাসের কথা আলোচনা 
রা হয়, এবং কৃষকদের এই চর্চা TOT এসে 
এষ সম্বন্ধীয় খবরাখবর জানার সুবিধা থাকে, 
JR চর্চা মণ্ডল যাঁরা পরিচালন করেন, তাদের 
পুত চাষ পদ্ধতি বিষয়ে যাতে ভাল জ্ঞান থাকে, 
এ FF নেওয়া হয়েছে। 

_ চর্চা মণ্ডলের এইসব আহ্বায়কদের বিশেষ 
ক্ষণ দিয়ে কৃষি কাজে তাদের নেতৃত্ব দেবার 


বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৭ 





কৃষক প্রশিক্ষণের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছেন রুধক ভাইরা 


উপযোগী করে তোলার চেষ্টা কর! হচ্ছে। এ! 
শিক্ষণ শিবিরে Bb] মণ্ডলের আহ্বায়কদের শিক্ষ 
দেওয়। হচ্ছে । চর্চা মণ্ডলের এই আহ্বায়কদে; 
একদিকে যেমন স্থানীয় চাষের সমস্যার কথ 
ভাবতে ও সমাধান করতে হয়, অন্যদিকে চর্চ 
মণ্ডলের তরফের কোন জিজ্ঞাস। থাকলে, ত 
তিনি রেডিও অফিসে জানান। কৃষকে: 
এইসব জিন্ঞাসা, সমস্ত ইত্যাদি বিশেষজ্ঞের 
কাছে জেনে; ত| রেডিওর মাধ্যমে প্রচার কর 
হয়। 

এইভাবে ভ্রাম্যমান কৃষক শিক্ষণস্থচী ও 5G 
মণ্ডলের মাধ্যমে, গ্রামের কৃষকদের আধুনিব 
উন্নত চাষের শিক্ষ! দেওয়ার চেষ্টা কর! হচ্ছে। 
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ওপরে 
£ কার্পাস 
তুলোর 
চাষে কীটনাশক ওষুধ দেয়া হচ্ছে 
|| 


নীচে 


গ্রহ 
করে জড়ে| করছে। 


হাওড়ার 
কৃষকরা 
ক্ষেত থেকে আলু সং 
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সেদিন শাখ বাজেনি। হুলুধ্বনিও কেউ 
' দেয়নি; এমনি এক অনাম! মূহুর্তে জন্ম হলো 
‘সুজাতার’, দক্ষিণ ভারতের এককোণে, কোয়েম্বা- 


টুরে। কোনও মায়ের কোল সে. আলো 
করলে! না বটে, তবে অগণিত লোকের এমন 
কি মায়েদের লজ্জা নিবারণের সম্ভাবনাকে সে 
বাড়িয়ে তুলেছে। দেশের কষ্টাজিত বিদেশী 
. মুদ্রার ব্যয়ের পথ করেছে অনেকটা! বন্ধ ৷ 
মিশরীয় তুলোর নাম জগংজোড়া, তার 
BESTS, মস্থণ দীর্ঘ আশের জন্যে। ‘সুজাত!’ 
এই মিশরীয় তুলোর স্বগোত্রীয় ও নিকটতম 
আত্মীয়। ফলনেও সে কারও থেকে কম নয়। 
একর প্রতি জমিতে ‘সুজাতার’ চাষে ১৬০০ 
ও ২০০০ কেজি আন্দান্ধ কার্পাস পাওয়! গেছে। 
তবে একথা মনে করলে ভুল হবে যে, 
কোয়েম্বাটুরের কৃষি বিশ্ববিদ্ঠালয় শুধু তুলোর 
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গবেষণাতেই ব্যস্ত । সেখানে জোয়ার, * 
এমন কি সয়াবীনের ৫পরও জোর aR 
শুরু হয়েছে। . 

সর্বভারতীয় সময়-মূলক তুলে! উন্নয়ন সংসার 
অন্তর্গত প্রাদেশিক me এখানে অবস্থি 
এখানের গবেষণাগারে পৃথিবীর বিভিন্ন দে 
তুলোর নমুনার এক বিপুল সংগ্রহ আছে। “ 
সব তুলো এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী 
তোলার জন্যে এগুলির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে 





রকম প্রচেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টা স্বার্থক 


দেশের বন্তরশিল্লের যথেষ্ট উন্নতি হবে 
আশা কর! যাঁয়। 

গুণের জন্তে রাশিয়ান তুলোর খ্যাতিও 
নয়। এই জাতীয় তুলোর সাহায্যে এক 
নতুন সঙ্কর তুলো “পি.আর.এস-৭২” Bey 
হয়েছে। এই নতুন জাতীয় তুলো পা 














দিন লাগে ও ধান কাটার পর সেচ- 

তে এর চাষ করা চলে। 

কেন্দ্রে উন্নত জাতের অধিক ফলনশীল 
বর ওপরও নান! রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা 

বিশেষ করে জ্যাসিও। পোকার আক্রমণ 


অবদান কম উল্লেখযোগ্য নয়। এখান 


eee on wt উট PO mene Mey 


নী পাল 


কত খরিফখন্দে এ জোয়ার চাষ করায় স্থানীয় 
eve জাতের তুলনায় ৬১ ভাগ ফলন বেশী 
ওয়া! গেছে। এই নতুন জাতের জোয়ারের দানা 
. trea উচ্চতাও হয় বেশী। এই 
জোয়ারে ‘শুটফ্লাইং পোকার প্রতিরোধ 
জন্মানোরও চেষ্টা চলছে। 
২১৮১আই, এস, ৩৬৯১ জাতীয় সঙ্কর 
রের ফলন সি, এস, এচ, নং--১ জাতীয় 
থেকে প্রায় শতকরা ১৪ ভাগ বেশী 





1ষের জন্যে বাজারে ছাড়া হয়। তামিলনাড়ুর - | 


বনুদ্ধর। ঃ 
রবি ও খরিফ খন্দে এই জাতের জোয়ারের 
হেকটার প্রতি গড় ফলন হয়েছে প্রায় ৭০৭০ 
কেজি ও ৬৪৭৪ কেজি। সে তুলনায় সিএস, 
এস-_-১ জাতের ফলন মাত্র ৫৬৮০ কেজি। 

বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে চাষের উপযোগী 
জোয়ারও এখানে উদ্ভাবিত হয়েছে। যে সব 
অঞ্চলে ৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়, সেখানে সঙ্কর 


মাঘ $ ১৩৭৭ 






এম, এস, ২২১৯ ২ আই, « এস, ee a 


rats পতি যথাক্রমে ফলন হয়েছে প্রায় 





১,৪০০ ৯ কেজি; এবং ১১২০০ cent এ 
রবি খন্দে বেঁটে জাতের .গম ও খরিফ খন্দে 
সঙ্কর জোয়ার অথবা ‘সুজাত!’ তুলো চাষ করে 
একই জমিতে একাধিক ফসলের চাঁষ যে কত 
লাভজনক তাও এই কেন্দ্রে প্রদর্শন কর! হয়েছে 
এই কেন্দ্রে সরবতী সোনারা, কল্যাণ-সোনা 
এবং সফেদ লারমা জাতীয় গম পাকতে মাত্র 
১০০ দিন সময় লেগেছে আর হেকটাঁর পিছু 
ফলন হয়েছে প্রায় ৩৭৮০ কেজি। es 
ABA জাতের মধ্যে হি-ষ্টারচ ও ডেকান এবং 
কমপোজিটদের মধ্যে বিজয় এবং feats প্রভৃতি 
ভুট্টার প্রতি হেকটারে ফলন হয়েছে প্রায় 
৭০ কুইন্টাল। 
তামিলনাড়ুর এই গবেষণাগারে অধিক 
ফলনের জন্যে শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষাই চলছে না। 
কৃষি বিভাগের মাধ্যমে যাতে এর ফলাফল দেশের 
চাষীরা উপভোগ করতে পারেন সেদিকেও এদের 
দৃষ্টি সজাগ আছে। [ ফার্ম ফিচার ] 


79110 












হদ্গি আপনি চান যে আপনার পাম্পসেট lent চলুক অথবা 
ফসল নিয়মিতভাবে জল পাক, তবে ঠিক রাস্তায় চলুন । 
আপনার পাস্প-সেটের সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে আজই এল্‌ 
এণ্ড, টি-এর bra লাগিয়ে নিন । যখন আপনার স্বোটর 
“ভার ATS হয়ে যায়, অথবা বিছাতের চাপ কম হয়ে যায় 


খন এই স্টাটার আপনার মোটরকে তাডাতাডি লাইন থেকে 
কেটে দেয় এবং মোটরকে লে যাবার হাত থেকে বীচায়। এর 








ASD পদক্ষেপ 
দীর্ঘকাল টেঁকসই হওয়ার রহস্য হল এতে লাগান ame 


মক্তবৃত রূপার কণ্টাক্ট | এর নির্মাতা হল লার্সন এণ্ড টুত্রো ধার 
নামই বিশ্বাসের এক প্রতীক । 


আপনি সব্‌ রকমের এল, এণ্ড, টি স্টার্টার পেতৈ পারেন 
ডাইরেক্ট-অন-লাইল, স্টার ডেল্টা ইত্যাদি । আপনি দরকার 
অনুযায়ী যে কোনটি নিয়ে নিন । 


oF shea ডিল 


লারসেন Ste টুব্রো লিমিটেড 
বোস্বাই ১. পো বন্ধ ২৭৮ 

নিষ্ট Fah ১. পোষ্ট বা ৩২৬ 
কলিকাতা ১০, পোষ্ট wm ৯১৯ 





LT 9520 ang (FR) 














_ উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২ সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ 
বদ ১৫; কিতা ১৫; ফি বা নাটক ২৫২ ; সাধারণ: কুষি-বি 


বদ কোলে গন নও হা বপন a « 
ত্র অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিয়রূপ ঃ. es 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক ) ২৫০ প্রতি সংখ্যা, (fen দিক ) ১৫ তি সংখ 
aie প্রতি সংখ্যা, সাধারণ ৫৭২ প্রতি সংখ্যা। সাধারণ সিকি 





| ata ক বছরের বিজ্ঞাপনের ই অধিম দিলে পর ২ বা 5 
আই, ই এন, at 5 


| না 1 যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে ক প্রকাশিত ন সমস্ত ae 
প্রতি সংং ২৫ পরসা, afte ৩২ টাকা। 








